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সম্পাদক-কৃত বিজ্ঞাপন । 


সরস্বতীর পরম প্রিয়-বাঁস-ভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিম্বাছিলেন ॥ ক্ষিন্ত তীহাঁদিগের মধ্যে কাহারও জীবন-চরিত লিখিতে 
হইলে লেখকের চক্ষুঃ স্থির ২ইয়! যায়। কোন একটা 
সুক্ষ-কথা জানিতে হইলেই তান চতুর্দিকে বিপৎ- 
সাগর দেখেন। 'দাশে পূর্ববকালে জীবন-চরিত 
লিখিকার প্রথা ছিল প|। এই হেতুই আমরা ভূত্বপূর্ব্ব মহাঁপুরুষ-গণেব 
জীবন-চরিত সন্ধে অজ্ঞ হইয়া রহিয়াছি। বহু-পূর্কের কথা দুরে থাক, 
শত বৎসর পূর্বে এদেশে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও 
ঘোরতর অজ্ঞানতা-তিমিরে সমাচ্ছন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা দুরে 
থাকুক, ৪০ বা ৫০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা-প্রদেশেও যে সকল মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখ সমুজ্দল করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগেরও 
জীবন-চরিত-সন্বন্ধে নাঁনাবিণ মতেদ দৃষ্ট হগ। কিরূপে আধ্যাঘিক 
বিষয়ের সম্যক আলোচন! হইবে, কিরূপে পারমার্থিক বিষয়ে সংবাদ 
অবগত হওয়া যাইবে, কিরূপে এই ক্ষণ-ভঙ্ুর এহিক জীবনে পারত্রিস্ক 
কার্য সংদাধিত হইবে. কিব্ূপেই বা এই মহামোহময় পৃথিবীর ছুভেছ 
শৃখল ভেদ করিম মোক্ষলাভ করা খাইতে পারি”ব,--এই সকর্ল তত, 
লইয়াই তাৎকাঁলিক মর়ীষী হিন্দুগণের মন নিয়ত নিষুক্ত থাকিত। পার্থিব 
জীবন নিতান্ত অলীক ও অসার; অতএব এই পার্থিব জীবনের কোন 
কথা-লিপিবন্ধ করিয়া যাওয়া তাহারা মহা-বিড়ম্বন! বলিয়াই মনে করিতেন। 
কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ্রীহ্য। বাঁণভষ্ট, ভাট প্রভৃতি জগন্থি. 


২ 
১ 


জীবন-চস্তি-লেখকের 
বিড়ঘন।। 


£ ৬) 


৬ 


. মহাববি-গণের -খব:-বৃত্ব-বিষয়ে অনেকেট্‌ অনেক কথা জানিদত চীহেন, 
কিন্তু ছুঃখের বিশ এই খে, হই একটা গল্স ভিন্ন ত1হাদের সম্বন্ধে আর 
কিছুই জানিতে পারা যায় না। যে সকল বিষয় অনন্ত কালের গর্ভ 
লয়প্রাণ্ত হইয়৷ গিগাছে, তাহাদের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া রাখ 
স্বদেশীনুরাগী ও বিদ্বোৎসাহী ব্যক্তিগণের সর্বাতোভাবে বাধয়। আমরা 
এখন যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখিচ্চে অগ্রসর হট্‌ন্াছি, তিনি বিশেষ" 
প্রাচীন লোক নহেন। ওথাপি তাহার জীবনচরিতের উপাদ'ন-সামগ্রী 
সংএহ কর! জ্তীধ দুঃসাধ্য ব্যাপার। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া তাহার 
শন্থন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাই এস্থলে সন্নিবেশিত 
হইল। " 

২ বসর অতীত হুইল, কলিকাতা-বৌবাজারের অশ্গত হিদেরাম 
বীড়যোর গলিতে এক স্থবর্ণবণিক্‌ মহাশয়ের গৃহে এক নাপিতপপত্ধী 
শান্তিপুর হইতে তত্ব করিতে আসিয়াছিল। আমি 
তাহার প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব ২হতেই ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগর ও তুঁদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
হইতে “সংস্কৃত উত্তট-কবিতা সংগ্রহ করিতে ছিলাম । তৎকাঁলে উন্তু- 
দংএ্রহে নামি এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে, কাহারও নিকটে কোন নূতন 
উত্তট-কবতা.পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা! মুখস্থ রিয়৷ অথব! কাগজে লিখিয়া 
পহত।৭। একস্নি উক্ত গলিতে আমার এক সতবিদ্ভা বন্ধুর বাটাতে 
বেড়াতৈ গিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় বণিলেন, পপুর্ণবাবু! 
শান্তির হইতে একটা ভ্রীলোক আমার বাটার নিকুটে তত করিবার অন্ত 
মধ্যে মধ্যে আমে। সে অনেক উদ্তট-কবিত! জনে। ২১ দিন হইল, 
সে এখানে আসিয়াছে। যদি বলেন, তবে তাহাকে লইয়৷ আসি।” 
'শ কথ! শুনিবামাত্র'বন্ধটাকে সাগ্রহে বলিলাম, “আপিমি তাহাকে এখনই 


্ন্থ-সন্কলনের 
, উৎপত্তি-সথল। 


(৭) 
লইয়া আস্ন।” ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে কিছুঙ্ম' পরেই লই 
আসিলেন। 
নাপিত-প্জু আসিমা বিনীত-ভাবে চাড়াইল। আমি তাহাকে বমিতে 
শ্লিলাম ও কথায় কথায় তাহা পরিচয় গ্রহণ করিলাম। পরিচয়ে 
জানিলাম, তাহার প্রকৃত নাম “সরস্বতী” |. তাহার মাতা আদর কক্রিয়া 
তাহাকে কখন “€৭মণি”, কখাও বা “গুণ” বলিয়া ডাকিত। বয়্‌ 
জিজ্ঞাস! করায় সে বলিল, "আমার বয়স্‌ এখন ১: গণ্ডা (৭২ বসন )1৮ 
হামিতে হাসিতে তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "বাব: ! 
হিন্দুর ঘরের মেয়ে হইয়! কিরপে স্বামীর নাম বলিতে পারি!” তখন দে 
ইঙ্গিতে ও কৌশল-ত্র"? বে নামটা আমাকে বলিয়াছিল, তাহ! আমি 
ভুলিয়! গিয়াছি। নাঁপিত-পত্ী অত্যন্ত বিনীতা, রসিকা ও রূপবর্তী। 
কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাছা! তুমি উদ্ঘট-কবিতা জান ?” 
তখন সে বলিল প্বাবা! উদ্ভট-কবিতা কি, তাহ! আমি জানি না। 
তবে আমি ৬।গশতন্ত্র, রস-সাগর, দাণু রাঁষ, এণ্টনি সাহেব'ও ভোলা 
্ময়রার গাঁন ও ছড়া মুখস্থ বলিতে পারি।” স্ত্রীলোৌকটা উদ্ভুট-কবিতা 
জানে না, শুনিয়া! আমি হতাশ হইপু পড়িলাম। যে সময়ে নাপিত-পত্বীর 
সহিত আমার কথা হইয়াছিল, তাহার কয়েক বৎসর পুর্বে “শীহা*- 
নামক একখানি মাঁসিক-পত্রে “রস-সাগরের জীবন-চরিত ও সমন্তা-ুরণ*- 
নামক একটা প্রবন্ধ হিখিয়াছিশীম। মনোমোহন থিংটারের বর্তমাশ 
ম্যানেজার: মদীয় যাল্যবন্ধু স্ুপত্তিত ও সুলেখক ্রীযুকধ চারুচত্ বু 
. মহাশয় এই "্নীহার” পত্রখানির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছি:লন। 
নাপিত-পত্থীর মুখে রপ-সাঁগরের নাম শুনিবামাএ কুতৃহনী হইয়া তাহাকে 
" কয়েকটা সমগ্যাপুরপ-কবিতা শুনাইতে ক্লিলাম। তখন সে আমাকে 
এমন কয়েকটা সুন্দর সমন্তা-পুরণ-কবিতা! শুনাইল যে, তাহা আমি পূর্ণ 


টি 


কখনও "শুনি লই প্রীক্ষ-্ছলে তাঠান্বে'ভারতচনত্ের ক্ববিতা, এন্টনি 
সাছেবেন ও তোরা, মর সান এবংঘাণ য়ে পাঁচালীর ছড়া শুনাইতে 
বলিলাম। শ্ত্রীলোকটা, অনর্গূল তাহা! একে এ.ক বুঁনিতে লাগিল। 
তাহার অদ্ভুত দেধাশক্তি ও বলির ,অপূর্বব,কৌশল দেখিয়৷ আমি মূ 
হয়৷ পাড়যা্টছিলাম। 

নাপিত-পত্রী গর্প-চ্ছলে আমাকে বনিয়াছিল, প্ৰা্বা ! । আমার স্বামীর 
অবস্স। ভাল ছিল'। এখন আমি ছুঃখের জালায় দাসীবৃত্তি করিতেছি। 
শামার স্বামীর পাচালীর দল ছিল। তিনি এই দলে স্বয়ং ছড়া বাধিতেন 
-& গান-রচনা করিতেন। রস-সাগর ঠাকুত্লের সহিত তাহার বিশেষ প্রণ' 
ছিল। তিনি খুন তখন আমার স্বাম/গ ন্কিটে আমিতেন। তিনি 
দীর্ঘকার, কৃষ্ণাঙ্গ ও সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তিনি যাখীরই সহিত কথা 
কহিছেন, তাহাকে না হাঁসাইয়! ছাড়িতেন না। তিনি যখন কৃষ্ণনগর- 
রাঁজবাটীতে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় বা! অন্ত কোন বিশিষ্ট লোকের, 
বাটাতে 'সমস্তা-পুরণ করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত ২খ.৩ন, তখন.তিনি 
স্বীয় মমন্তা-পুরণ-কবিতা৷ গুলি লিখিয়া রাখিবার জন্য আমার স্বামীকে সর্ব 
করিয়৷ লইনা যাইতেন। রস-দাগন্; ঠাকুর বড় বড় মজলিসে বসিয়া যে 
সুকল-সমস্তা-পুরণ করিতেন, আমার স্বামী তাহা যত্ব করিয়া খাতায়' 
লিখিনা রাখিতেন। এই খাতাখানি আমার নিকটে অন্তাপি আছে। 
খনি ইচ্ছ| করেন, দেখাইতে পারি” : 

ঈিমস্তা-পুরণেরু খাতার কথা শুনিয়া আমি অধৈর্ধ্য হইয়া পড়িলাম। 
আমি তখন নাপিতপপ্ীকে বলিলাম “বাছা! ধ্তাখানি আমাকে দাও 
আমি কিছু “মুল্য দিই” ইহ! শুনিয়া সে আর্ত বিনীত-ভাবে বলিল, 
প্বাবা! খাঁতাখানিতে আমার স্বামীর হাতের লেখ! আছে $ এজন্ত ইহ! 
প্ঘাঁমি নিজের কাছে রাখিয়া দিব: ইহা দিতে আমার প্রাণে বড় ব্যথ 


(৯ " 


লাগে। শামি খাতাখানি আনিয়া! দিব; আপনি মক করিয়! লইবেন) 
১৫1১৬ দিন পরেই আমি পুনর্র্বার এখানে বে। এর বাণীতে আসিব এবং 
আপনার জন্য খাতাবানি লইয়া আনিব।” হা বলিয়া সেই স্ত্রীলোকর্টা 
বিনীত-ভাবে বিদায় 'লইয়! চলি: গেল। 

আমি ১৫।১৬ দিন পরে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
একদিন পূর্বোক্ত বন্ধুটার বাটাতে গিয়। জানিলাম, স্ত্রীলৌকটা খাতাখানি 
আনিয়া-্দ। বন্ধুটা তাহাকে ডাকিয়া আনিশেন। স্ত্রীলোকটা আসিয়া 
খাতাখানি আমার হাতে দিয়া বলিল "বাবা ! থাতাখানি এইখানে বাঁসয়া 
নকল করিয়া লইবেন এবং নকল করা হমলই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে 
ফেরং দিবেন।» ৬: আকাশের টাদ হাতে "াইলাম ও খাতাখানি 
খুলির৷ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি পরিচিত সমস্ত খুরগ- 
কবিতা রহিয়াছে। পুনশ্চ দেখিলাম, এমন অনেক সমস্তা-পূরণ রহিয়াছে 
যে, তাহা কখনও গুনি নাই। বিশেষতঃ কয়েকটা এঁতিহাসিক সমস্তা- 
পৃরশ-কবিতা দোখর়। আমি মুগ্ধ হইয়৷ পড়িলাম। তখন স্ত্রীলোকটার 
সহিত রস-সাগর-সম্বন্ধে অনেক গল্প হইতে লাগিল। অবশেষে খাতা" 
পানি বন্ধুটার নিকটে রাশিয়! 'নামি বাঁটাতে আসিলাম; স্ত্রীলৌকটাও 
চলিয়৷ গেল। 

পরদিন আহার করিয়াই বন্ধুর বাঁটীতে গিয়া খাতাখানি নক 
করিতে লাগিলাম। নাপিত-পত্ীও কিয়ৎক্ষণ পরে গাসিয়৷ উপস্থিত 
হইল। দেখিদীম, খাতাথানির হস্তাঙ্গন অতি নুর, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট 
বর্ণাগুদ্ধি আছে। মধ্যে- মধ্যে স্থানে স্থানে এতি ক্ষুদ্র অক্ষরে শোধন 
করাও রহিয়াছে। লে এই সকল শোধন করিয়াছে, ইহ! জিজ্ঞাসা করায় 
স্রীলোকটা তাহা বলিতে পারিল না। বোধ হয়, রস-পাগর মহাশয়ই 
ইহ! শোধন করিয়া থাঁকিবেন। তব বর্ণাুদ্ধি শোধন না করিয়া -৯ 


তি 


পাঠগলিই তিনি 'শধন করিয়া ছিলেন'!' প্রথমতঃ কালী দিনা কয়েকটা 
পাতা নকণ করিয়া লুইলাি! কিন্ত তাহাতে, ফ্ষিছু বিলম্ব হয় দেখিয়া উড 
পেন্সিল্‌ দিয়া লিখিতে 'লাগিলাম ১২১৩ দিন ছু ধরিশ্রম করিয়া 
সমস্ত খাতাখানিই নকল করিয়া! লইহী 
'খাতাখানি' নকল করা য়া গেলে স্ত্রীলোকটীকে ডাকাইয়া আনি- 
লাম। আসিবামাত্র, খাতাখানি আদর' করিয়া তথ্বার তে দিলাম। 
১২২ টাকা তাহাকে (দিখ বলিয়া সগগে লইয়া গিয়াছিলাম। টকা দিতে 
গেণাম, কিন্তৃৎসে “কিছুতেই ইহা লইলু না। তখন আমি বলিলাম, 
শ্বাছা! আমি তোমার, বাপ এবং তুমি 'নামার মেয়ে। তবে বাছা ! 
দুম লইবে না কেন*” ইহা! বলিয়া তাহার আশে টাকা গুলি বীধিয় 
দিক্াম। * অগত্যা স্ত্রীলোকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকা গুলি লইল। 
তুপরে দে বলিল প্বাবা! রস-নাঁগর,.ত নকল করিয়া লইলেন। 
আর' ছুইটা ছুর্ণত ধন আমার কাছে রহিয়াছে। ইহা লইবেন না? 
আমি ' “ভোলা ময়রা+ ও এণ্টেনি সাহেবের অনেক গান ও গল্প জানি। 
ইহাদের গানের খাতা আমার নাই। তবে অনেক আমার মুখস্থ আছে। 
আমি' বলিয়া" যাই, আপনি লিখিয়া "লউন। যদ্দি লিখিতে এক মান 
সময়ও ঘায়, তবুআমি তাহাতে রাজী আছি। বাবা! আমি অনেক 
মতে মুখস্থ করিয়া রাখ্য়াছি। আমি গেলই এ সব ছূর্মভ জিনিস আর 
পাবেন না!” 'দামি বলিলাম, প্বাছা ! “খাতা [দিয়া রস্সোগর 'নকল 
করিতেই ১২১৩ দ্রিন গেল। এখন “ভোলা ময়রা! ও 'এণ্টনি সাহেবের 
গান “তোমার ,মুখ্‌ হইতে শুনিয়া লিখিযা লই অনেক দিন যাইবে। 
এতটাঁবৈর্ধয আমি রাখিতে পাঁরিব না।” আমার থা শুনিয়া ্রীলোকটা 
2 এখন উক্ত ছুই জন্গ্রস্দধ কৰি- 
£খশার গান-মংগরহে উন্মত্ত হইয়াছি' বটে, কিছু" সম্পূর্ণ নিরুপায় 


(১১, 


নাপিত-পত্বী্র সেই সাগ্রহ ও, সক্তরুণ বাক্য এখন আমার মনে 
পড়িলে চক্ষু দিয়া জল আশে। ইহাবেই এলে *%1তের ধন পায়ে 
ঠ্যাল। 1” ” 
১২৭৮ খঙ্গাৰে স্বর্গগ ত শ্তামা"৭ রায় মহাঁশয় সর্ব-প্রথমে “রসম্সাগর” 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ৯৬টা সমন্তা-পূরণ হিল। ১২৮৩ 
বাবে হরিমে হন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বে “রস সাগর 
রস-সাগরের সমস্যা" 
পূরাবতা, বাহির করিরাছিলেন, তাহাত ১০৭টা সমস্ত.-পুরণ 
মারা ছিল। এতটিন্ন আরও একজন অজ্ঞান্নাম। গ্রন্থক।র 
একখানি “রস-সাগব” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
তাহাতেও ১০৭টা সমম্” পান্নদেশিত হইয়াছিল। বর্তশান গ্রন্থে সর্ধ-সমেত 
৩০৪টা সমস্া-পুরক-কবিত| নিহিত হইল। ইহাদের মধ্যে নাগিত-পত্ীর 
খাতায় ২৯৫টা সমন্তা ছিল।. এততিন্ন নঙ্গি-বাঙ্গালা-নিবাসী মদীয় পরম- 
সহ্ৃত, মেধাবান্‌ শ্রীরামত্রক্ষ চন্ত্র ৫টা) কলিকাতা-বাগ্বাজার-নিবাসী 
প্রাভ,ম্মরণীর ভূমা।ধকারী স্বর্গত নন্দলাল বঙ্গ মহাশয়ের কনিষ্ঠ" পুক্র, 
মদীয় কনিষ্-সহোদর-প্রতিম কাব্য-রসি« র্রা় শ্রীবটবিহবারী বস্থ ২টা) 
টাকীর প্র:সদ্ধ জমীদার, মদীর বাল, দ্ধ স্থপ্ডিত রায় শ্রীবতীন্্রনাথ চৌধুরী 
শরীক, এনএ, বি-এল্‌ মহাশয় ১টা এবং কলিকাতায় সংস্কৃত-প্রেণ- 
'ডিপজিটরীর ম্যানেজার, পরম-পুজনীয় কাব্যামোদী রসিক-রাজ 
ভ্রীধোগেন্ত্রনা” মুখোঁপাধর মহাশয় ১টা সমন্তা-পুরণ-কবেতা দিয়াছেন। 
রস-সাগর মহাশর, ্বীয় জীবনে যত সস্তা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা যে 
তাহার নাপিত-বন্ধ সমমশুই সংগ্রহ করিতে পারিমাছিলেন, ইহা সম্ভবপর 
নহে। সুতরাং এরপ “মন্তা-পুরণও আছে যে, অপরে তাহা জানিতেন, 
অথচ তাহার মাপিত-বন্ধু জানিতেন না । 
৬গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহ্বশয়ের নাম শুনেন নাই, এরূপ পা, 


॥ ১২) 


বোধ' হয়, বাঙ্গ্ ছেশে ন্বাই। একি সন্ধ্যাকালে তাহার, দোকানের 
রবী সনু, শদাঁ“আিতে, ছিলাম। দেখিলাম, তাহার 
জো পুত্র, 'শ্রীযুত হরিদাস” চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

মফিস'ও দৌকান বন্ধ করিয়া 'ঘাটাযাইতেছেন। দেখ। হইবামাল 
উভয়ে দীড়াইয়! কিছ়ৎক্ষণ "কথা কহিতে লাগিলাম। ' কথায় কথায় 
তিনি বলিলেন “পুর্ন বাবু! .বড়শী বিধিল যেন দে, "এরূপ. সমন্তা- 
ূরণঞ্বিত আপনার নিকটে সংগৃহীত আছে কি? আমি এন] কবিতা 
বড়ই ভালবাসি ।”” ইহা শুনিবামাত্র আমি বলিলাম, "্দাদা! বন বৎসর 
পুর্ণ রস-সলাগরের অনেরঞকি ' স্মঙ্সা সংগ্রহ করিয়৷ রাখিয়াছিলাম / 
কিন্তু তাহা' এখন খু'জিয়া পাইব কি না, ইহাই এক মহাঁসমস্তা।। *তৎপরে 
তিনি ছুই একটা সমন্তা-পুরণ-কবিতা স্বয়ং বলিয়া বাঁটাতে চলিয়া 
গেলেম, এবং আমিও বাটীতে চলিয়৷ আমিলাম। 

চি হরিদাস বাবুর প্ররোচনার বাটীতে আসিয়! রাত্রিকালে চিন্তা 
করিতে লাগ্িলাম, ৩২ ধংসর পুর্ধে নাপিত-পড্ীর* ধাতা হইগ্ডে' বছু 
পরিশ্রম করিয়া যে সনস্থাগ্তর্পি সংগ্রহ করিয়া বাঁটাতে রাখিয়াছিলাম, 
তাহা এখন পাওয়া যাইবে কি না পরদিন প্রাত:কালে বছ পরিশ্রমের 
পরে কীগ্গুলি খু'জিয়া পাওয়াতে আনন্দের সীমা রহিল না কিন্ত 
মানন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত,হইল। যে সকল সমস্তা- 
পূরণকবিতা কাঁপী দিয়া পিখিয়া' লইয়াছিনাম, হা অনায়াসে পড়িতে 
পারা গেল, কিন্তু উড্্‌-পেন্সিণ্‌ দিয়া যে সকল কবিতা লিখিয়া লইয়া- 
ছিল্য়ি, তাহাদদর মধোঅধিকাংশ কবিতা সহঙ্জেই পড়িতে পাবা 
বটে, কিন্তু আর কর়েকটা কবিতা একবারেই পড়িতে গার]. গেল, 
না। বড়ই ছঃখ রহিল যে," প্রাতঃম্মরণীয়া ভবানী-কল্পা” ৮৬ 
ঈষক্কে থি৫টা সমন্তা। কিছুতেই পড়িতে পারিলাম লী।' 


(১৩) 


নন্দকুমারের (ক) ফীঁসির সত্বন্ধে এই গ্রন্থে ১২* "৭ যে সমগ্তাটা 
সন্নিবেশিত হইয়।দ্, তাহারও কয়েক পংক্ত পতি পার নাই। 
এজন্য সেই সেই স্থানে * * * এইরূপ তারাচিহ দেওয়া! হইয়াছে। 


(ক) মহারাজ নন্দহূমারের কন্যার খংশধর-গণ যে এখনও কলি পাতায় বাম 
করিতেছেন, দাহ! অনেকে জানেন না। নন্দকুম*রের সম্বন্ধে কয়েকটা জ্ঞাতব্য বিষয় 
নিয়ে (লখিত হইতেছে। নন্দকুমারের পিতার নাম পদ্মনাভ রা | “রায়* তাহাদের 
প্রকৃত উপা।৭ ননে,-_প্চক্রবর্থাই" তাহাদের প্রকৃত কুলক্রমাগত উপাধি। নশাকুমার 
বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নন্দকুমারের স্ত্রীর "ম “ক্ষেমস্করী”। 
ক্ষেমস্কণীর গর্ভে ১টা পুল ও ৩্টা 7স্ত! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা! গুরুদাস (ন্ত্রর 
নাম জগদম্ব! ), সম্মানী 'ব। *সাণামণি (স্বামীর নাম জগচ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়), 
আনন্দময়ী ও কিনুমণি (আলোকমণি )। জোষ্ঠ জামাতা জগচন্ত্র নন্দকুমারের বিরুদ্ধে 
ইংরাজদিগের' সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এই হেড় নদকুমার তাহার প্রতি বিরাপ 
ছিলেন। আনন্দময়ীদ সন্বদ্ধে কিছুং জানিতে পারা যায় না। ভাটপাড়া-নিধাসী রাক্ষারাম 
ব.প্যাপাধ্যায় মহাশয়ের পুর্ন রাঁধাচরণের সহিত উক্ত কিপুমণির (আলোকমণির ) 
বিবাহ হইয়াছিল। এই দ্লাধাহবপের নবাব-দত্ত উপাধি “বাবু” ও “রায়"। ইনি 
মুরশিদাবাদের নবাব মোবারক-উদ্দৌলার উকীল 'ছিলেন, এবং কলিকাতায় ইংরাজ- 
'মবারে গিয়া ভাহার দৌতানার্ধ্য 2রতেন। নন্পকুমার ম্বীয় কনিষ্ঠ চামাত! 
রীধাচরণকে অত্যন্ত ভাল বাদিতেন। কলিকাতার উত্তর-প্রাস্তবর্তাঁ ₹টিপ'ড়ায় 
সাধাচরণের বাস ছিল। নন্দকুমার ছুগলীর ফৌজদার ছিলেন; হুগহ, হইতে 
গঙ্গাপারে গি্া! ভাটপাড়া! মধ) ধধ্ে তীহাকে :নবার করিতে হইত । রাধাচরণ 
বিলক্ষণ সচ্চরিত্র, কৃতবিদ্যা কার্য্যপটু ও সম্থংশজাত ছিলেন। এজন্য তাহাকেই জীমাতৃ- 
রে নির্বাচন করিয়া তাহার হতে কনা কতা কিপুমণিকে ( আলোফমণিকে ) অর্পন 
রিগাছিলেন। কিপুমণির একমাত্র পুত্র নবকুমার। নবকুম:রের দুইটা পুত্র হইয়া- 
ছিল,._ভারকনাধ ও দ্বারফানাথ। তাঁরকনাথের প্রথম-গক্ষা় পুত্র মহন, কন্ত। 
কৃফতাবিনী ও রূফচন্্। দ্বিতীর-পক্ষের পুত্র গে।পাল ও কল্তা পরমেশ্বরী। সহেত্রের, 
পুত্র মতীশচন্ত্র। এই সতীশচন্র, পরম-গুজনীয় স্তার্‌ রীযুক্ত আশ্ততোব মুখোপাধার 


(১8) 


পরম-পৃজনী”* শ্রীযুক্ত হরিদাস, চ্্াপাধ্যায় 'ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর 
চট্টোপাধ্যায় হায় প্রাতঃশ্মরবীয় স্বর্গ গুকুদাঁস চট্টরখাধ্যায় মহাশয়ের 
অন্থুরূপ পুত্র। গ্রিতা, সমগ্র“ব'গালা-দেশে বার্জালা-সাহিত্যের যেরূপ 
পষ্টিসাধন, করিয়া গিয়াছেন, তাহার "কটা পুত্র, বোধ হয়, তাহা তগেক্ষা 


সরশ্বতী মহাশয়ের ভগিনী-পতি। সতীশচন্ত্রের পুন প্রশচন্্র ও বক্ষিমচন্ম। ব্ধিমচন্্র 
এক্ষণে বিলাঁতে রহিক্লাছেন। শ্রশচন্দ্রের পুক্র হৃধীকেণ। কৃঞ্চভাবিন'র পুত্র 
হরিকিংশার, রঘুখিশোর, দেখকিশোর ও ব্রন্ধকিশোর। উক্ত কুফই হেয়ার 
ও হিন্দু স্কুলের হুবিখ্যাত ও স্থপপ্ডিত হেড-মাষ্টার ছিলেন। কৃষন্্রের ছয় পুত্র, 
মহ, ভবেশচন্্র, রমেশচ্র, সুরেশূচ্, কুঞ্জবিহ্বরী ও বিপিনবিহারী। »শবেশ- 
চক্র পুন্র পৈলেশচ্ [ইত্যাদি । ডাক্তার রমেশ৮শ্র কুতৃষিদ্য ও সহদয় পুরুষ এবং 
চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শা । ইহার একটামাত্র পুক্র রাধারমণ । 

১৯০৫ খৃষ্টাবে উ্ত কৃষণচন্ত্র রার মহাশক স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় দিয়া একখানি 
পাওবিপি ইংরাজী-ভাধাগ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়'ছেন। ইহা! হইতে নিম্-লিখিত 
অপ্রকাশিত অংশটুকু উদ্ধৃত হইল ২ 
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বা্গালা-দাহিত্যের অধিকৃতর পুষ্টিশাধন করিতেছেন )' হরিদাস বাবু 
কাব্যামোদী, সুরসি ক ও সুবা। । কাবযনসেখ অবতী'ণা করিলে তিনি 
আঁহনাদে উন্নতপ্রায় হইয়া উঠেন। সত ও বা্ালা কবিতার রমগ্রহণে 
তিনি বিশেষ দক্ষ। ধূরদাস খাবুর, সহিত বাহার ঘনিষ্ঠ সব্ন্ধ আছে; 

তিনিই'বুঝিতে পারিবেন যে, হরিবাস বাবুর মুখ দিয়া একটাও নিরর্থক 
বাক্য বাহির হয় ,1| তাহার এক একটা কথা রসের উৎস- স্বরূপঃ 

তাহার ক] কর্ণে 'গ্রবেশ করিবামান্র শ্রোতার, হৃদয় আদন্দ-রখে খাত 
হইয়া বায়। তিনি এরূপ এক একটা শব্দ প্রয়োগ করেম, যে, ত তাহার, 
সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। তিনি, ন্লিতান্গ লব্গামোদী বলিয়াই ঘটনাচক্রে 
আমার ৩২ বৎসর মে লিখিত কীটদষ্ট খাতাখানি এতদিন গরে মুদি 

হইলল। রঙ-সাগর ব্যতীত বাঙ্গালা-সমস্তা-পূরণে পারদর্শী কবি আর দেখা 
যায় না। ম্ৃতরাং এতদিন পুরে যে বাঙ্গালা-ভাষার পরিপোষক এই দুর্মত 
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কবিতাগুলি ৩।রিউ হইল, *তাহ! হরিদাস বাবুর ক্কপা-বলেই বলিতে 
হইবে। এই চে করার |সকটে আমি আজীবন কুচ রহিলাম। 
নবদ্ধীপ-নিবাসী কবি-কুল-চূড়া মণি বত মহা মহাম্হাপাধ্যায় 
স্বজিতনাথ স্তাকসরত্ধ মহাশয় এই গ্রং রঙ নাগর শহাশয়েয় জীখন-চরিত ও 
সমস্তা-পুরণ সম্বন্ধে একটা সুহূর্ণত সংস্কত শ্লোক ও 
বা এ বহুবিধ সংবাদ দিয়া আমার যথে উপকার ক্রিয়া 
. ছেন। কোথাও কোন নৃতন সংবাদ বা সমহণ পাইলে 
তাহ! তিনি হ্বয়: আমীর বাটাতে আসিয়৷ অথবা পত্রদ্বারা বলিয়! দতেন। 
শাস্তিপুর্-নিবাঁসিনী পরমূ-পৃজুনীয়া,.. শ্রীতী -ভবতারিণী দেব, তাহার 
কপর্ডিত পুকর শ্রীযুক্ষ যোগেন্দুনাথ রায়, উক্ত দেবীর সহোদর-্রীযুক্ত 
কেদারনাথ রায়, এবং মজঃফরপুরের স্ুুবিখ্যাত উকীল কৃষ্ণনগর-নিবাসী 
প্রাযুক্ত হরিনাথ রায় বি-এল্‌ মহাশয় রস-সাগরের জীবন-চরিত-সন্বন্ধে 
উৎসাহ-সহকারে নানা সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা-সংস্কৃত- 
প্রেস- “ডিপজিটরীর ম্যানেজার, নদীয়া" জেলানতগগত-তরেতাঙ্গা নিবাসী মদীয় 
সহোদর-প্রতিম পরম-পুজ্য-পাঁদ হৃদয়বান্‌ ও জানবান্‌ সুহৃত শ্রীযুক্ত যোগেন্- 
নাথ ধুখোপাধ্যায়) টাকীস সুগ্রসি্গ জশীদার স্ুপপ্তিত রায় শ্রীযুক্ত যতীন 
নাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এমএ, বি-এল্‌ ) কলিকাতা হাইকোর্টের এটি 
নাঙ্গানা-সাহিত্য-প্রেমিক নুবিদ্ধান্‌ শ্রীযুক্ত খগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, 
এবং কলিকাতা"বাগধাজান-নিবাসী শ্বরত" সারাণপ্রসাদ দে মহাশয়ের 
কৃতবিপ্ত পুত্র, কনি-সহোদর-প্রতিম ন্নেহভাজন নুপত্ডিত রীযুক্ত ইন্তরভূষণ 
দে মহাশয় পরমুসাগর সম্বন্ধে আমাকে কয়েকখানি হর্ণভ গ্রন্থ গ্রদান 
করিয়াছেন। বাঁগ্বাজার-বান্তব্য প্রাতম্মরণীয় হাতা প্রলোস্-গত 
নন্বলাল.বন্থু মহাশয়ের জো্ঠ* পুজ ও মদীয় বাল্য-বন্ধ, হুক্ষনর্শী নুপপ্ডিত 
রায় যু বিনোদবিহারী বন্থ বি-এ এবং উক্ত মহাত্মীর কনিষ্ঠ পুত্র রায় ' 


উৎসর্গ-পন্তর ॥. 
যিনি স্বয়ং গুণী ও গুণগ্রাহী, 
'ষিনি স্ৃক্ধকল্প প্রাচীন কবি-গণের জীবন-দানে অব্যর্থ মহৌষধ, 
. যিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাগারের শরিপোষক, 
সেই পরম-পৃজ্য-পাদ'প্রাত,স্মরণীয় মহাত্ 
শাপগোলাধিপতি 
ল্লাজা লা ও শ্রীহ্যুক্ত ম্যোলীব্দ্রনাল্লাস্ত্রণ ক্লাস লাহাগুনন 
বঙ্গ, আই, ই 
ম:গাদয়ের প্রীকর-ঝমলে পরম-ভক্তি-ভরে 
'রস-দাগর? 


সমর্পন করিলাম। 


পরপাঞ্ি। 
রি 
গ্রস্থকার'। 


রঃ 


(১৭) 


জীযুগ্ত বটবিহারী বনু মহাশয় প্রফ্‌ দেখিয়া ও করেকটা তন সমস্ত দিয়! 
আমায় বিশেষ উপকার কন্নিয়াছেন। সুক্থাি।ত “ভারতবর্ষ*-নামক মাসিক 
পঞ্চ স্বত্বাধিকারী ভাবুকবর শ্রীযুক্ত হরির চট্টোপাধ)া মহোদয় এবং 
ইহার নুযোগ্য সম্পাদক, শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাঁশয় অনুগ্রহ করিয়া 
“রস-সাগর” গ্রস্থখানির কিয়দংশ উক্ত মাসিক-পাত্র প্রকাশ করিয়া'ছিলেন। 
অসীম-জ্ঞান-ভাগার, মদীয় হৃদয়বান্‌ বালা স্ুহ্ৃৎ, কান্দী-নিবাসী স্বর্গত 
রামেন্নুন্দর ভ্রিবেদী এম্‌-এ এবং তাহার সাহিতাক, কৃতবিস্ত ও অনুরূপ 
সহোদর শ্রীযুক্ত ছর্থাদাস ত্রিবেদী মহাশয় বর্তমান গ্রন্থথানির প্রক্কত 
প্রণেতা। তীহারা উভয়েই প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশ্ষ গ্রেসিক 
ও অনুরাগী । তাহাদেরই কৃপা ও প্র্গে'তনাঙ এই পুন্তকখামি প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইলাম । মূল গ্রস্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে, ইহা! রামেন্ত্র বাবু 
দেখিয়া গিয়াছেন। রোগশয্যায় শয়ন করিগাও “ক একটী সমন্তা-পৃরণ 
আমার মুখে শুনিতেন এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তাহার 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ছুর্গাদদাস বাবুও একজন ভাবুক এবং বাঙ্গালা-ভাষায় 
সবিশেষ অভিজ্ঞ ও স্ুলেখক। ভাবের কবিতা! শুনিলে ইনিও তাহার 
জোষ্ঠ সহোদরের ন্তাঁয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন। বর্তমান গ্রস্থখানির 
সঙ্কলন-সময়ে উক্ত ছুই ভ্রাতা অশেষ-প্রকারে আমার উপকার করিয়াছেন 
এই হেতু, আমি ইহাদিগের নিকটে আজীবন ক্কতত্ত রহিলাম। 
বালগোলাধিপতি প্রাংতঃশ্রমীয় মহাত; রাজা! রাও প্রীযুক্ত যোগীন- 
দারারণ রায় বাহাছুর বঙ্গরত্ধ সি, আই, ই মহোদয় স্বয়ং গু ও গুগ্াহী |, 
গিনি মৃতপ্রায় প্রাচীন কবি-গণের জীবন-দানে সিদ্ধৌবধ।" তাহার সঞী'বনী 
শক্তির প্রাবল্ মৃতকল্প কবি প্রস-সাগর* মহাশয় সব-সীবন লাত 
ফারিলেদ, এবং বাঙ্গালা-গাহিতা-ভাগডায়ের এক কোণে কতকগুলি অমূল্য 
ছু সংগৃহীত ৬ খুরক্ষিত রহিল । ৮কািধাম-নিবাসী বহুশান্্রবিৎ সাধক- 
২ 


(১৮) 


শিরোমণি শবগৃত মুহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শান মহাশয় আমার 
মুখে উন্তট-কতিতা” শুনিয়। এখ লক্ষাধিক উয্ঠাট-কবিতা/-সংগ্রহে আমাকে 
সবিশেষ অন্থর।%. দেখি] একদিন *গশাশবমেধ-ঘাটে দীড়াইয়া বঙ্লিখ" 
ছিলেন, 'পূর্ণবাবু! আপনি উদ্তট-কবিতা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া প্রাচীন 
কবি-গণকে পুনর্নীব্ত করিয়া রাখিতে্থেন) এই হেতু, আপনিও দীর্ঘ্ীবী 
হইয়। পরম-নুখে জীবন-ধারণ করিবেন” আমিও এই, মহাপুরুষের 
মহাবাকাটা "শ্ররণ করিয়া ভগবানের নিকট কায়মনৌবাক্যে প্রার্থনা করি, 
রাজ! বাহাদুর প্রস-সাঁগরকে” জীবিত রাখিলেন বলিয়া (উিনিও যেন 
পরি্ন-বর্গ. সহ দীর্ঘজীবী হইয়া পরম-ত্ুখে বাস করেন। রাজা বাহাছুর 
অনুগ্রহ-পূর্বক সমস্ত, বাদতাঁর বহন করিয়। এই অমূল্য সমন্তা-পূরণ- 
কবিত| গুলি প্রকাশিত করিলেন। এই হেতু, আমার অতি আদরের 
ধন, এই ক্ষুদ্র "রস-সাগর” এন্থথানি পরম-তক্তি-ভরে রাজা বাহাদুরের 
পবিত্র-নামে উৎসর্গ করিলাম। গত তিন বৎসর ধরিয়া পুন্রশোক, কন্তা- 
শোক, ভ্রাতবশোক ও নুশোকে অভিভূত এবং সংসার-চক্রে নিরস্তর 
ঘুরদিত ও নিশিষ্ট হইয়। বহুবিধ! মানসী 'স্্রণা অনুভব কগায় গ্রস্থখানি 
প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। এই হেতু, যেন মহামুতব রাজা বাহাছুরের 
বিরাগ-ভাজন লা! হই, ইহাই ভিক্ষা । 


তগ্রকালী। 
, কোত্রং পোষ্ট অফিস, জেহা। হুগলী। সংগ্রৎক ও সম্পাদক 
, ৫ অগ্রহায়ণ শনিষার, ১৩২৭ বঙ্গাব, উপূর্ণচন্্ দে উদ্তটসাগর । 
'*জগন্ধাত্রী গুজা। 


২* নতেখ্বর, ১৪২৪ খ্ঠায। 


(১৯) 


রস-সাগর 
কৰি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর জীবন. চরিত । (ক) 


নদীয়া-জেণার অন্তঃণাতী মহেরপুর-সাব্ডিভিগনেক অন্তত ও 
বাগোয়ানের সন্নিহিত “বাড়েবাকা+ গ্রামে ১১৯৮ 
শবে (১৭৯১ খুষ্টাবে ) রস-সাগর কৰি কৃষ্ককাস্ত 
তাছুড়ী মহাশস বারেন্-শ্রেণীসথ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কুষ্ণকান্ত ভাছুড়ী মহাশয় বিজগ়রামের পুক্র, প্রাণকৃষ্ণের পৌল্র, 
রাজবল্লভের প্রপৌজ এবং রামনাথের বৃন্-প্রপৌজ। 
কৃঞ্চকান্তের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন,_-তাহার 


কৃষ্ককান্তের জন্য । 


কৃষ্ণকান্তের পিতৃকুল। 


নাম জগন্নাথ । ্‌ 

কুষ্তকান্তের মাতৃ-কুলের পরিচয় জানিবারা নমিত্ব এত ত্র ও পিশ্রম 
রায়ের মাতুকুম। করিয়াছি যে, তাহা বলিতে পারি না কিন্তু 
র্ভাগা-বশতঃ তাহার মাইকুলের বিন্দু-বিস্গও 


জানিতে পারি নাই। 


(ক) বিগত ১৩২৫ বঙ্গাবের আধাঢ় মাস হইতে স্ৃবিধ্যাত ৬ সুপরিচ!জি- 
“ভারতবর্ষ"-নামক মানিক-পত্রে "রস-সাগর কবি কৃষকান্ত ভাছুড়ী” এই নাম দিয়া 
একটী প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করিষাছিলাম। পোয় ৯১* মাস লিখিবার পরে ইহ! 
রদ্থাকা্ৈ বাহির করিতে আরপ্ত করি। রস-সাগরের জীবণ-চরিত, স্থন্ধে স্যামাধয 
রায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও এক অজাতনাম। গ্রন্থকার গস গ্রন্থে যাহা! খাহ!! 
ৰাঁংর করিয়াছিলেন, তাহ' সংএহ ও অবলম্বন করিয়াই 'তারতবর্ধে” রস-সাগরের 
জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছিল। এই সকল সংগৃহীত বিষয় সম্পূর্ণ প্রামাণিক না 
হইতেও পায়ে। বাহীর! শ্বচক্ষে রস-সাগরকে দেখিয়াছেন, এবং বাহার! গাহার 
“নিফট-মম্পর্ধীয় লোক, এ* জীবম-চরিত লিখিতে তাহাদেরই সাহাষা ও পরাদর্শ 








( ২) 


কষনগরে,রেকফণ রায় মহাশয়'বারেন-্রেণীন্থব্রাঙ্গণবংশে অনমগ্রহণ 
রিয়াছিলেন। তাহাঁর,৫ট)সত্তান /- একা, বৈগ্থনাথ,*বৈকুঠ, দক্ষিণা 
(ঝা) ও রামজয়। কবি রষকাত্ত এই/দ্গিণা 
কানের  দেবীকেই-বিবাহ করিয়াছিলেন। বৈরুষ্ঠনাখের জে 
শ্বতুর-কুল। 
পুত্র 'যছুনাথ। এই যছুনাথের ৮টা সন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ 
সন্তান ভবতারিণী দেবী ও অষ্টম সম্তান কেদারনাথ। “ভবতারিণী দেবী 
এখনও জীবিতা। তাহার বয়ক্রম এক্ষণে নানাধিক'৮৫ বংসর। শাস্তিপুরে 
কাশ্তগগাড়ায মদনমোহন রায় মহাশয়ের সহিত তাহার বিবি হইয়াছিল । 
তীচ্ছার সুবিদান্‌ ও মহাত্মা! পুত্র যোগেন্রনাথ এক্ষণে মাতা ও ভ্রাতৃগণের 
সহিত শ্স্তিপুরে কা্ঠগংগাড়ায়' বাস করিতেছেন। ভবতারিধী দেবী 
অতি বুদ্ধিমতী নারী। ইহার যন, চেষ্টা ও আগ্রহে ইহার এক প্রঁকটা পুত্র 
এক্ষণে এক একটা রর্ধ-্ত্রূপ হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেদারনাথ এক্ষণে 
টাচল-টটের খ্যাতনামা এক্জিনিয়ার। হরে রায়ের 'ফনিষঠ পুত্র রামজয়ের 


রইণ করিয়াছি'। দবধীপ-নিবাসী কবি-কুল-তিলফি পরম-পুজা-পাঁদ"মহামহোপাধার 
অভজিতনাথ সার, শাস্তিপুর-কাতপপাড়া-নিবামী পরম-পুভনীয় হর্তি হধনষোহন 
যার মহাশয়ের, সহধর্দিণী মাতৃকজ! ভ্ীমতী ভতবতারিণী দেবী ও ডাহার হুপণ্ডিত পুত্র 
চা যোগেব্্রদাধ রায়, টাচল-ষ্েটের এঞ্জিনিয়ার কৃফগর-মিবাসী জীযুক্ত ফেদারনাথ 
রায় (তবতারিমী দেবীর সহোদর মজঃফপুতরর, প্রসিদ্ধ স্ুপগ্ডিত উকীল জজ 
হরিনাথ রায় বি-ধল্‌ এবং ফমগর-রাজবংশের দৌছিত সন্তান জীবুক্ত কুমায়নাথ 'রামী 
মহাখযের মুখে বা! যাহা গুনিয়াছি, তাহা অবল্যন করিয়াই রস-সাগরের অভি 
সংগ্ি্ত ভীবদ-চরিত « লিখিত হইল। হাতৃস্থানীরা জীমতী ভবভায়িসী দেবী, 
মহামহোপাধ্যা্ি অজিতনাধ ভাররঙ ও ভরীযুক্ত কুমারনাথ রার মহাশর রস-সাগরফে 
বক্ষে দেখিযাছেন। তাহাদিগের মুখে যাহ বাহ! গুিয়াছি, ভাহ(ই এস্বদে নংক্ষেগে 
লিখিত্ত হইল।--গ্রন্থকার 


(২১) 


একমাত্র পুত্র শিরীশচন্ত্র। গিরীশচ-্ত্রর »টা গু হংয়।হিল। তন্ধ্য 
পম দীননাথ, দ্বিতীয় অখ্িকাচর*, তৃত।? খারনাথ ও চতুর্থ স্যনাথ |] 
দীননাথ ও সত্যনাথ গতাস্থ হুইয়াছেন! আধকাচরণ এক্ষণে ডাক্তার; 
এবং হরিনাথ এক্ষণে মন্গঃফরপুরের সুপপ্ডিত ও সুবিখ্যাত উকিল।' 
হরিনাথের স্বর্গত জ্যেষ্ঠ সহোদর দীননাথ, কবি কৃষ্ণক'স্তের অতি প্রিয়পাপ্র 
ছিলেন। তাহ'র হম্বন্বে একটা রহন্ত-অনক গন্প স্থানাতুরে লিখিত 
হইয়াছে। উল্লিখিত বংশ-পরিয দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কবি 
কৃষ্ণকাস্ত, ভবতারিণী দেবী ও কেদারনাথের পিতীহ বৈকু$নাথের 
এবং অদ্বিকাচরণ ও হরিনাথের পিতামহ রামজয়ের ভগ্িনীপাত ছিলেন। 

কষ্চকাস্তের পূর্ব পুরুষ-গণ সংস্কৃত-ভাষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন। অতএব 
তিনিও যে বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিযয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তংকালে বাঙ্গালাপ্রদশে 
যেরূপ বাঙ্গালা-ভাষার প্রচলন ছিল, কৃষ্ণকাস্ত সেরূপ 
বাঙ্গালা-ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকাণের 
্রথানুসারে তাহাকে কিঞ্চিৎ হিন্দী, উর্দু এবং পারসী ভাষাও শিশ্া 
, করিতে হইয়াছিল । 

যে সময়ে (১১৯৮-১২৫১ বঙ্গাৰ ) ১৭৯১-১৮৪৫ খুষ্টাব ) আমা।দগের 
সমালোচ্য কৰি রস-সাগর মহাশয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব, সে সময়ের 

কথ শ্বততন্ত্র। সে সময়ে লোকের জ্ঞানানুশীলনে 
৬ ,বিশেশ আস্থা ছিল না; বিশেষতঃ তৎকালে বগুমার্ম 
ি্টশকষ-প্রণানী। মময়ের মত বা্গালা“ভাষার তাদ' আলোটনী ও 
পরিপুষ্টি হয় নাই। রস-সাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত 

ও তৎন্কৃত লাঙ্গালা-সম্তা-পূরপের কথা লিখিবার পূর্বে তাহার সময়ে 
, বাঙ্গাল! ও অন্তান্ত ভাষা-শিক্ষার প্রণালী ব্রনা করা উচিত। 


কফকান্তের 
বিষ্যাধিকার। 


(২২) 


কবি রগ মহাপয়ের মে সময়ে আবির্ভাব ও তিন্লোভাব হইয়া- 
ছিল, সে সময়ে সমগ্র ধাঙ্গার্পা-প্রঘেশে কোন্‌ ভাষার কির অধ্য়নু'৯ 
অধ্যাপনা হইত,'ভাহাও এলে উল্লেখ করা বিধেয়। তখন সব নাফ! 
শিক্ষা করিবার যেরগ নুন্দর ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালা,ভাঁষা শিক্ষা করিবার সেরূপ 
বাবস্থা ছিল 'না। .গুরুমহাঁশয়গণ এক একখানি গ্রামে এক একটি 
প্পাঠশৃলা*, খুলিয়া তাহাত্রে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষণ দিতেন। তাহারা 
গায় কায়স্থ-জাতীয় ছিলেন। তাহাদিগের অধিকাংশই বর্ধমান-জেলা 
হইতে আসিয়া স্থানে স্থানে "পাঠশালা খুলিয়৷ বসিতেন। পাঠশালার 
নিমিত্ত ্বতত স্থানের প্রয়োজন হইত ন1। (সাধারণতঃ কোন ভদ্রলোকের 
চত্তীম্ডগেই "পাঠশীপা” বসিত। প্রগমতঃ, বালকগণ মাঁটার উপরে ক, 
খু, ইত্যাদি লিখিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিত। দ্বিতীয়তঃ, বানান্‌ লিখিবার 
ও তুষ্ক শিখিবার জন্ত তাহারা তাল-পত্র বা কদলী-পত্র ব্যবহার করিত। 
পরিশেষে জমীদারী-কার্ধ্ে জ্ঞানলাভ ও হস্তাক্ষরের সৌনর্ধ্য-সাধন করিবার 
জনা তাহারা কাগজ বারহার করিত। চারি বা! পাঁচ বৎসরের মূধো 
মেধাবী ও বুদ্ধিমান্‌ ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিয়! কিয়তপরিমাণে সংসারে 
প্রবেশ করিতেন। ছাত্রগণের হস্তাক্ষরের প্রতি গুরু-মহাঁশয়-গণ বিশেষ- 
রী ল্ক রাখিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে লোকের যেরূপ সুন্দর হস্তাক্ষর 
ছিল,প্বর্তমাঙ্স সময়ে সাধারণ শিক্ষিত লোকের সেনদপ হস্তাক্ষর অতি 
বিরল। তংকালে বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ভাষা'/' লিখিবার বা কথা কহিবাঁর : 
প্রথা, ছিল না। কথ! কহিবার বা লিখিবারু সময় স্থানে স্থানে অনেক 
পারমী ও হিন্দী শখ ব্যবহৃত হইত। জমীদারী সেরেম্তায় হিস 
মুন্সীগণ প্রায় ক্ছি কিছু সংস্কত-ভাষা শিক্ষা করিতেন ) কি 
পত্রমধো পারৈসী ও হিন্দী শববও বাবহার করিতেন।" তংকালে 
্্ণপর্ডিত-গণ বাঙ্গালা-ভাষায়, কথা কহিতেন ) কিন্তু পত্রাদি লিখিবার ' 


(২৩) 


সময়ে, সম্পূর্ণ সংস্কৃত-ভা যা ক্যা সংস্কত-বছুল বা.ন-তাষা বাবদ 
করিতেন। 

“ধনঠা লোকদিগের মধ্যে কিরূপ ভাষা শিকা করিবার প্রথা প্রচলিত 
ছিল, এস্থাচন তাহারও 'উল্লেখ কর! উচিত। রাজপুত্র, রাঁজদৌহিত্র ও 
রাজার 'প্রধান প্রধান কর্মমচারি-গণের পুজ্রগণ পারসী-দাষ। শিক্ষা করিতেন। 
তৎকালে পারসী-ভ।ষা-শিক্ষা বিলক্ষণ অর্শকরী ছিল, কিস্তু রাজ-সংসারে 
ছুই একটা কার্ধ্য ব্যতীত অন্ত কোন কার্যে ইহার উপযোগিতা না থাকায় 
সাধারণ লোকে ইহা শিক্ষা করিত না। নবাব-সরক্কারের লোকগণের 
এবং ফৌজদার প্রভৃতি সতাটের প্রধান প্রধান কর্মচারি-গণের সহিত 
.কথোপকথনে ও লেখন-পঠনে উর্দ, ও পারসী গাষ৷ ভিন্ন অন্য কোন 
ভাষার প্রচলন না থ।কায় রাজা .ও তাহার প্রধাঁন প্রধান কর্মমচারি-গণ 
বাল্যকাঁলে এই দুইটা ভাষ! শিক্ষা করিতেন; যে সকল নগরে নবাব ও 
ফৌজদার থাকিতেন, সেই সকল নগরে ও তৎপার্খববর্তী গ্রামেই এই ছুই 
পার বিশেষ আলোচনা হইত। পরে ইংরাজ-বাহাদ্বর এই দেশ 
অধিকার করিলে মুসলমান নবাবদিগ্রের প্রথানুসারে সকল বিচারালয়েই 
এই ছুইটী ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। ১৮৩৭ খুষ্টান্ধের ২৯ 
বিধি অনুসারে, ১৮৩৮ খুষ্টান্বে বাঙ্গালা-গ্রদেশে প্রত্যেক জেঞ্াার 
1বচারালয়ে পারসী-ভাষার পরিবর্তে বাঙ্গালা-ভাষার ব্/বহার হইতে 
লাগিল। সুতরাং সেই সম* হইতেই হিন্দু-সমাজ-শধ্যে, এমন কি 
মুসলমানদিগের মধ্যেও, পারসী ও' উর্দ, ভাষার প্রচলন ক্রমে ক্রমে 
মন্দীভূত হইয়া আশিল, এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালা-ভাষারই সমধিক "মাদর 
বঞ্ধিত হইতে লাগিল। 

রস-সাগ্র যে সংস্কত-ভাষায় বিলক্ষণ স্থুপগ্ডিত ছিলেন, তাহ তাহার 
সমন্াপুরণ-কবিত| পাঠ করিলেই সহজে বুিতে পারা যায়। তাহার 


(২৪) 


এমূন অনেক সমাপপুরণ কবিতা আছে যে, তাহারা 
কঙ্কাতে সত: কোর্নংস্ত-গ্থে শ্ৌফের বা কোন সংস্ত-উুটঃ 
টি বে বা! বাথ লইয়া রচিত।, 
,. বক) তিনি কৃতবিদ্ত হইলেও তাহার সাংসারিক 
অবস্থা পারি: এই হেত, তিনি ভাগ্য-বর্ধন-মাসসে “বাড়েবাকা” 
পরিত্যাগ কুরিয়া কুষ্ণনগুরে '্লাসিয়। বাস করিতে আ্বারভ্ভ,করেন। কথা 
এট, ুষ্নগরই তাহার লীলাতৃমি। কৃষ্ণনগরে আসিয়া ও মহারাজ 
গিরীশ-চন্ের সভাংপত্ডিত হইয়াই তিনি স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার সমুজ্জল 
নিদর্ন দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কুষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর' জীবন-চরিত লিখিতে হইলে রুষ্চনগর-রান্নবংশের' 
কথা উল্লেখ করা চাই; কার্ণ, তাহাকে আজীবন এই রাজ-বংশেরই 
আশর-গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। বহুকান 
কফনগর-াজবংশ, পূর্ব হইতেই পবিত্র কৃফনগর-রাজবংশ দয়, দাক্ষিপ্য 
মহা বক্র ও কিস্োৎসাহিতার অন্ত প্রসি্ধ। প্রাতত্মরহী 
এ গিরীশ-চজ। ৬ 
মহাত। মহারাজ, কৃষ্চন্ত্র বাঙ্গণা-প্রদেশে দ্বিতীয় 


কে) প্রায় ২১২৫ বৎসর পূর্বে “এডুকেশন গেজেট”, “ছিতবাদী” প্রভৃতি সংবা 
গঞ্জে উৎকঃ ভাব-ঘটিত বহ-সংখাকক “সংস্কৃত উনট-হবিতা" বাঙ্গালা গন্ভানুবাদ মূহ 
প্রকাশ করিয়াহিণাম। গতির বং্গ্রণীত “উট মৌক-মালা” ও “বসু 
রণ" নামক ই খানি পুস্তকে বহুনংখাক সংদ্ক€ গ্লোক বাঙ্গালা পড়ানুষাছ, 
সহ এঁকাশিত হইছিল সময়ে সময়ে রস-সাগরর 'ঙকাপঃকে এরপ সমভা-প্রণ 
করিতে হইস্ুছিল যে, তিমি কোন ন! কোন প্রাচীন সংস্কৃত মোফের অবিঝল পড়্াুবাহ- 
করিতে বাধ্য হইাছিলেম। তিনি মোক গুলির এরপ প্রাঞ্ুল্‌ গু খর বাঙ্গান। 
পৃদভানুযাদ করিয়াছিলেন' যে, উক্ত মোক গুলির অনুযাদ-সমংর আমি খরং তাহা! গ্রহণ, 
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“বিক্রমাদিত” ছিলেন; তাঁহার মত বিতোৎসাহী মহা শীত বাঙ্গালা প্রণেশে 
ধুন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সঙ্দেং। কৃষণ্বের সময়ে কৃষণনগর-র'জবংশের 
ফেন্ধপ দুনাম ও গুণ-গরিম! ছিল, তীহ'র প্রৎপীত্র মহারাজ গিরীশচন্ের 
সময়ে সেরণ ছিল না। 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় গুত্র শিবচন্ত্রের পরবর্তী 
সময় হইতেই কৃষ্ণনগঞ্রাঁজবংশের স্নাম-মাহমা ও প্র্ধর্য-গরিমা প্রতি- 
দিন হীয়মান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহারাজ গিরীশ-ন্ত্র ধর্শ-চিন্তায় 
নিরত থাকিতেন) কিন্তু তাহার কিছুমাত্র বিষয়-বুদ্ধি না থাকায় 'াশ্লর 
রাছ-সংপারে বিষম অর্থাভাব ও নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হ্ইয়াছিল। এরূপ 
অর্থকষ্ট হইলেও উদার-চেত'ঃ গিরীশ-চন্্, স্বীয় গ্রপিতামহ কৃষচন্তের স্তা 
পণ্ডিতগণের সমাদর করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 
কি সুত্রে কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ী মহাশয় 'কুষ্ণনগরের তাৎকালিক মহারাজ 
গিরীশ-চন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহ! এস্থানে বিশেষ উল্লেখ্য 
মহারাজ গিরীশ-চত্রের বিষয়। কথিত আছে যে, কৃষ্কাস্ত, মহারাজ গিরীশ- 
সহিত কৃ্কান্তের চন্দ্রের রাজ-সংসারে যথাসময়ে রাজন্ব দিতে না পণ্রায় 
পরিচয়। মহারাজ তাঁহার জমি ক্রোক্‌ করিয়াছিলেন। যে 
জমী ক্রোক্‌ কর! হইয়াছিল সে জর্মী তৎকালে ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়! পরম 
শোভা৷ পাইতেছিল। ধান্তগুলি শাস মুখে লইয়া ফুলিয়া উঠিয়া ছে, 
[কিছুদিন পরেই পাকিয়৷ উঠিবে, এরূপ সময়েই মহার।জ গিরীশচন্ত্ 
কুষণকান্তের বহু আদরের ও আশার বস্ত জমীটুকু ক্রোক্‌ রিয়া! বসিলেন। 
কৃষ্ণকাস্ত অনন্তোপায় ক্ইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিযার 
'নিমিত্ত উপস্থিত হই! নিষ্ন-লিখিত সংস্কত কবিতাটী পাঠ করিলেন :-_ 


করিষার লোৌত-সংবরণ করিতে পারি নাই। সুতরাং বর্তমান গন্থে এবন বাঙ্গাল! 
কবিত। আছে যে, তাহ; সতপ্রণীত উদ্লিখিত এরনথতর়েও দৃষ্ট হইবে ।-পরস্থফার 
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“অটিষগ্রসরা লী, কুষ্প্রাণাধিকা ট যা। - 
', জা! পুংব্তাবৃযা হঠাৎ কোরকতীঁং গতা ৮ (ক) 

শ্োকার্থ;। লক্ষী: _-কমলা ; পক্ষে ধান্তম্‌। অচিরপ্রসব-অচিরেগ 
নৈরম্তর্যেণ প্রপবো ঈর্ভমোচনং যন্তাঃ সমু, লোকমাতৃত্বাদ্‌ ইতি ভাবঃ) 
অচিরেশ শ্বপ্পনৈব কালেন প্রসবঃ ফলোতপত্তিধন্তাঃ সা লঙ্্ীঃ কমলা, 
পক্ষে ধান্তর?গ। কুষ্ণো মাধবঃ, পক্ষে কৃষ্ণকাস্ত-কবিঃ। পুধবস্তাবমাপন্না__ 
পুরুধবৎ বন্ধ্যাভাবমাপন্ন! প্রাপ্া, বথা৷ বন্ধ্যা নারী ন প্রন্থতা, ডুদবদিত্যর্থঃ) 
পক্ষে পুবদ্ভাবমাপক়া অফলেত্যর্থঃ। কোরকতাম্-_মুকুলাবস্থাম, পক্ষে 
“ক্রোক ইতি প্রসিদ্ধ: পারসীকঃ শবঃ, তন্ত 'ভাবস্তাম্‌। 

মহারাজ গিরীশ ত্র কৃষ্কান্তের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাইয়া তাহার 
গরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে মহারাজের সাংসারিক অবস্থ। 
অত্যন্ত শোচনীয় হইয়! পড়িয়াছিল; কিন্তু তিনি শ্বভাবতঃ নিতাস্ত দগ্নানু 
ও উদ্ধার-চেতাঃ ছিলেন। এক্ন্ত তিনি এরূপ একটা ন্ুকবিকে স্বীয় সভা- 
পশ্ডিত করিবেন বলিয়া হনে মনে কৃত-সংকল্প হইয়া তাহার মাসি + , 
(ত্রিশ) টাকা বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণবান্ত যে মাসিক ৩৯২ 
টাকা বৃত্তি লইতেন, তাহা তিনি সষ্টাঙ্মরে নি'লিখিত সমন্তা-পুরণ 
কবিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেম £-- 


(ক) নবনীপ-নিবালী কবি-কুল-চূড়ামণি পল্ম-পুঞ্জনীর মহামহ্োপাধ্যায় পঙিত 
অজিতন'খ ভ্তায়রদ্ব মহাশয় আমার প্রতি সবিশেষ স্তরে ও গ্রীতি প্রকাশ 
ফরিতেন। তিনি একদিন অনুগ্রহ-পূর্বক আমার বাঁটীতে আলিয়া উক্ত স 
মোকটী দিয়! গিয়াহিলেন। তাহারই দুখে উপরি-উক্ত গল্পটা শুনিয়াছিলাম। রস. 
সাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ও সমন্তা'পুরণ সববন্ধে পূজাপাদ ভায়রদ্ব মহাশয় কমোকে, 
'বখেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। এজপ আমি তাহার নিকটে আজীবন উদ্কৃত ও কত 
»হলাম।--এস্থকার 
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বিশ মুদ্রা কাত্‌ তিন ম'স তহুপাত 
ত্রাহি ত্রাহি নাথ! বজ্বাধাড আর সয় ন| ॥ 
(১১ পূরণ-কৰিত। ধেখুন) 

রস-স'গর যে সময়ে 'মহারাজের সভাসদ্‌ হইলেন, সে সময়ে কৃষ্ণনগরে 

খাগ্ব-দ্রবোর কিন্নূপ মূল্য ছিল, তাহাও এস্থলে বলা আবগ্তস্ম। “ক্ষিতীশ- 

বংশাবলি-চারত”-র০য়িতা মহাত্মা দেঁওয়'ন জার্তিকেয়-চন্ত্র রায় মহাশয় 
বয় গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, বারা তাহা এস্বানে অবিকল 'চ্কৃত 
করিলাম £ $- 

“৪০ বৎসর পূর্বে [ অর্পাৎ ১২৪২ বঙ্গাবে বা ১৮৩৫ থৃষ্টাবে ] আমরা 
দেখিয়াছি যে, এ প্রদেশ-মধ্যে তগলের মণ দ* আনা; কলাই, ছোল! ও 
অরহুরের মণ | আনা; মুগের মণ ১২ টাঁকা; তৈলের মণ ৫২ টাকা) 
স্বতের মণ ১০২ টাকা) মটর, ধেঁসারি ও ধুনুরির মণ।% আনা ছিল। 
অন্য অন্য খাগ্ও এইরূপ স্থলত মূল্যে পাওয়া যাইত। ইহার পূর্বে এই 
সকল দ্রব্যের মূল্য আরও অল্প ছিল।” 

কৃষ্কান্ত প্রতাহই মহারাজের সভায় আসিয়া তাহাকে কবিতা শুনাইয়! 
বাইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মুখে মুখে প়ার, স্পিদী ও চতুষ্পদী 
ছন্দে কবিতা-রচনা করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কেন (কান 
ঝঙ্গালা-সমস্তা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা! পূরণ করিয়। তাঁহাকে পরম 
সন্ত করিয়! দিতেন । দিনে পরে দিন ও বৎসরের পত্রে বৎসর যাইতে 
লাগিল, _সেই সঙ্গে কৃষ্কান্তের প্রতি মহারাজেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িতে 
লাগিল। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ ।গরীশ-চন্দ্রের সাংসারিক 
অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তীভার বড় বড় জমীদারী নিলাম 
হুইক্স! যাইতে লাগিল,। রাজ-সংসারে_ এরূপ অর্থাভাব হইয়াছিল যে, 
তাহা বর্নাতীত। এসম্বন্ধে একটী পল্পও এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াহে। 
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রাদিঘাহন মন্দ নামক এক ব্যক্রি মহারাজের খাতানী ছিলেন। 
ককষ্ণকাস্ত '৩ মাস, বেতন পাদ নাই। (অগত্যা তিনি মুভুমদারের নিকটে" 
গা মাহিনার অন্ত তাগাদা করিতেন । মজুমদারও তফিলে টকা মা 
থাকায় ক্র্ণকাস্তকে টাকা দিক স্তষ্ট করিতে পরিতেন না।- এ সম্বন্ধে 
উভয়ের মধ্যে থে” মনোমালিল্ত ঘাটগাছিল, তাহাও একটা, সমন্তা-পূরগ- 
কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

'মঙারাজ গিরীশ-চন্্র উ্বারচেতাঠ ও কোমল-হৃদয় পুরুষ ছিলেন 
তিনি দিবানিশি ত্বতার পুজায় ব্যাপৃত,থাকিতেন। তাহার কিছুমা 
রি *. বিষয়-বুদ্ধি না থাকায় তিনি বিষয়-কর্মম দেখিতেন 
টা না। ক্রমে ক্রমে তাহার আর্থিক কষ্ট সমধিকৃ বৃদ্ধি 
স্রণপাগর” উপাধি পাইতে লাগিল। মনে শাস্তি রাখিবার অন্ত তিনি 

ঘনে। কৃষ্ণকাঁণ্তকে লইয়া সমস্তা-পূরণ করাইয়া নির্নল শাস্তি- 

সুখ অন্থভব করিতেন । সমন্তা-পৃরণে ক্কৃষ্ণকান্তের 
অতুক শক্তি দেখিয়া এই সময়ে মহারাজ পরম,গ্রীতি-ভরে তাহাকে, “বক্স 
সাগর” উপাধি" দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকাস্তও "সেই মহারাজ-প্রবত্ত উপাধি 
সাদরে গ্রহণ কপিয়াছিলেন! (ক) তাহ যশোগরিম! চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত 


(ক) শাস্তিপ্র-বাস্তবয ৬ লালমোহন ভট্ট চীর্যয বিদ্কানিধি মহাশয় “সন্বন্ধ-নির্ণ্”- 
নামক একখানি সদর প্রস্থ রচন! করিয়া গিাছেয। এই গ্রন্থের উদ্সংহার-ভাগে,) 
(৯১ পে) রল-সাগর কবি » কৃষ্ককান্ত ভাছুরীর নাম ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যার। 'বিদ্যানিধি-হাপর-প্রলীত “সম্ব-রর্র়" পাঠ কলে (দেখিতে 
,পোওয়া বব বে, রস-সাগর অহাশর বারেন্র-শ্রেণীস্থ ক্রাক্মণ সহাশরদিগের স্ুইখানি 
, “্কুলূচি" রচন! করি পিপাছেন। একখানির নাম শবায়ে্র-কুল-গরজিকা”.এবং.কাপর 
খামির দাম *বান্রেত্-বং ংখাবলী”। রস-সাগর-প্রলীত এই “বারেক্র-সুদ-পজজিকার়” 
“্বা্-গৌত্রের* বিবৃতি-্থলে নিয়-লিখিত পলক গুলি দেখিতে পাওয়া বায় $-. . 


(২৯ ) 


হইয়া পড়িন। দূরবর্তী স্থান হইতেও লোকে রাজসতা॥ আসিয়া তাঁদার 
লহিত আলাপ করিয়! বাইতে ল'গিকেল। রস-সাঁগর ঘাটে, কাটে, মাঠে 
ও।রাজ-সভায় আপনার কবিত! শুনাইয় ও রসিকতার ফোয়ারা চুটাইন় 
লাধারণের নিকটে অতি'আদরের ধন হইয়! উঠিলেন। 
এখন হইতে আমরা! কৃষ্কাস্তকে প্রস-সাগর” নামে অভিত্তি করিব। 
কোন কারপ-বশত* এক সময়ে মহারাজ রস-সাগরের প্রতি কুপিত হইয়া 
তীহার কয়েক মাসের বেতন বন্ধ করিয়৷ রািয়াছিলেন। রস-সাগর 
মনের ছুঃখে ও অভিমানে রাজ-সভায় না আসিয়া! বাঁটীতে বসিয়া 
থ'কিতেন। নিতান্ত সাংসারিক কষ্ট হওয়ায় স্ত্রীর ধ্বনি দিয়া রস-সাগস্ 
, মহারাজকে যে কবিতা শুনাইয়া ছিলেন, তাহ:ও একটা সমস্তা-পুরণ- 
কবিতায় পাঠক-গণ দেখিতে পাইবেন । 


"তরদ্থাজ মহামতি গৌতম স্থধন্ত। 
পুতে বশে তোরে দেখি তার আছে পুণ্য ॥ (১) 
গৌতমের অধস্তন ত্রয়োবিংশাপত্য। 
মধুমৈত্রে ক্তা-দানে নৃসিংহই সতা 1.(২) 
নৃসিংহের প্রপৌত্র কুষেরাইৈত-পিত| | 
অস্বৈত শিষাবভার, চৈতন্ভের মিতা ॥ (৩) 
'কৃষকান্ধ ভাছড়ী' কুলীনের সন্তান। 
তিল বারেশ্র-ছ্িজ-বংশ-ওপ-গান ॥ (8) 
তাছে দেন উপনান “রসের সাগর । 
, 'নবস্বীপ-তৃগ' করি বহু সমাদর ৫* (৫) 
শেহোক্ত ছুইটা কথিত পাঠ করিলে বুঝিতে পায়৷ ধায় ঘে, 'কৃফকাণ্ ভাছ়ী?, 
.মহাণর় অত্যন্ত কুলীম-্রাঙ্ষণ ছিলেন ; এবং “নষীপ-ভূপ' ( নহ'রাজ গিরীশ-চন্্র ) 
“বহ সমাদর" করিয। তাহাকে 'রমের সাগর' (রম-লাগয়) এই 'উপনাম' ( উপাধি ) 
প্রদীন করিমবাছিলেন। 


এ 


রদ-সাগর মৃতু া্তবিকই, “রসের সাগর? ছিলেন। যখন তিনি 
ছোট ছোট 'মজ্লিসে ' সিল, খন গঞ্জাহার রসের ফোয্ার! 
ছুটিত।. কিন্ত বখন তিনি বড় বড়" মজলিসে 
থাকিতেন, তখন তাহার রসের সাগর উলিয়া 
উঠিয়া চারিদদিকু, প্লাবিত করিয়া দ্িত। কেহ কোন রসের কথা বলিয়। 
তাঁহাকে পরিহাস করিলে তিনি এরূপ সরস-ভাবে তাহাকে প্রতাত্তর 
গ্রদুন, করিতেন যে, পরিহাসূকারীকে অপ্রভিত হইয়া নিরুত্তর থাকিতে 
হ্ইত।' রস-দাগরের যেরূপ রসিকতা ছিল, তাহার সেইরূপ -প্রত্যুৎপনন- 
মতি বিরাজ করিত । তাহার সন্বদ্ধে অনেক রসিকতার গল্প শুনিতে, 
পাওয়া যায়।* এস্থলে তন্মধ্যে কয়েকটার উল্লেখ করা গেল *__ 


১ম গল্প। 


মহারাজ গিরীশ-চন্্রের সময়ে রাজ-সংসারে অত্যত আর্থিক কষ্ট 
হইয়াছিল। এজন্য রস-সাগরের তিন মাসের বেতন বাকী ছিল। চৈত্র- 
সংক্রান্তির দিনে কলস-উৎসগ করিবেন বলিয়া রস-সাগর মহীশয় তু 
দিবসে মহারাজের প্রধান কর্মচারী রামমাহন মহ্ুমদারের নিকটে বেতন 
আনিতে গিয়াছিলন ) কিন্ত ছুর্ভাগ্য-বশতঃ অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াতে, 
তিনি বিষঞ্র-বদনে যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের সভায় আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । 
তখন কতকগুলি বয়স্ত-সমভিব্যাহারে যুবরাজ স্ভ:5 বসিয়াছিল্গেন। তিনি 
তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, “রস-সাগর মহাশয়! আজ নূতন কি?” 
রস-সাগর উত্তর . করিলেন, "শাস্ত্রকার-গণ কহিয়াছেন, কোন পিতৃ 
ক্রিয়া পণ্ড হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়। একারপ আমি কিয়ৎক্ষণ ০০০05 রোধন: কারয়া। 
আমিলাম।” 


রূস'সাগরের রসবত|। 


( ৩১) 


খ্য়গল্প। 
কোন সময়ে নদীয়া-জেলায়.কান জনীদ'দের বাটাতে রাজস্ভাস্িত 
যাবতীয় ব্রাৰণ-পণ্ডিত মহাশয় নিমন্ত্রি হইগাছিলন। ুতরাং রস- 
সাগরকেও সেস্থানে যাইতে হইয়াছিল। কর্মকর্তা, গুরুর সহিত যে গৃহে 
বসিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে বিদীন করিতেছিলেন, সেই গৃষ্বেব গ্রবেশ-দবার 
আয়তনে কিছ ক্র ও নিয়। এজন্য উন্নতকায় রস-সাঁগর বিদবায়-গৃহে 
প্রবেশ করিবার সময় মস্তকে কিঞিৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে 
সমবেত ব্রাঙ্গণমগডলী ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, "আহা ! আপনাকে বড় 
লাগিয়াছে।” রস-সাগর কহিনেন, “কি করি, ছোট ছুয়ারে ত কখনই 
আসা অভ্যাস'নাই!”. ইহা শুনিয়! কর্মকর্তা ও সমবেত ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিত-গণ 

অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়৷ রহিলেন। 


৩য় গল্প । 

লক্ষমীকান্ত বিশ্বাস নামক একজন প্রসিদ্ধ পাচালি-ওয়াল! কলিকাতায়, 
-১7 শরিতেন। তাহার মত পাঁচালি-ওয়াল। তৎকালে এ প্রদেশে অভি. 
বিরল ছিল। তিনি যেরূপ সুরসিক ও স্ুচতুর, সেইরূপ আবার স্থুবন্তা। 
ও সুগায়ক ছিলেন। ছুঃখের শখ! এই যে, তীহ।র একটাম।ত্র চক্ষু ছিল। 
এই সময়ে নদীয়া-জেলায় একজন ধনাঢ্য বৈগ্ভ জমীদার বাস করিতেন । 
তিনি এই লক্ষমীকান্তের পাঁচ।লি, গাঁন ও ছড়া গুনিবার জন্য তাহাকে 
কলিকাতা! হইতে নিজ বাটাতে আনয়ন করিয়াছিলেন। 'তিনি তৎকালে 
রস-সাগরকেও সমাদর-পুর্নক আহ্বান করেন। উতভগ্নের মধ্যে রসিকতা, 
ও বাক্‌-পটুতার যুদ্ধ ঘাধাইয়৷ দেওয়াই বৈস্য-মহাশয়ের প্রকৃত অভিপ্রায় 
হিল। কঞ্জনগরের রাজাদিগের অধিকার-মধ্যে কোন বৈগ্যই গলদেশে 
যজ্ক্তর ধারণ করিতে পারিতেন ন1। যে গ্রাঁমে এই বৈস্ত জমীদার 


৩২ 


স্চাপয়ের বাস, টস থাম অন্ত নলজার অধিকার-ভুক হওয়ায় সেই স্থানের 
বৈদঞগ ্রা্মপের মত বসব খারণ করিতেন ১ সুতরাং পাশ্টাত্য ব্রাহ্মণ 
ও বৈস্বগণের মধ্যে ক্িচুম'র প্রভেদ লক্ষিত হইত না। রস্সাগর আপস- 
নার পৈতায় এক কড়! কড়ি বীধিয়৷ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। এক 
গগন, কড়ি বাধিবার কারণ-্গিজ্ঞান্১ হইলে রস-সাগর উত্তর করিলেন “এ 
বাসুণে পৈতে।” ইহ! শ্রবণ করিবামাত্র সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃহ্বরে 
হান্ত করিতে লাগিলেন, এবং বৈস্তগণ ল্জিত ও অপ্রাতত হইয়! অধোমুখে 
বসির! রহিলেন। লক্্মীকাস্ত এক্-চস্ষুহীন এবং রস-সাগর গ্রীহীন ছিলেন। 
“আমুন আটপুণে ঠাকুর!” এই, কথা বলিয়! লক্ষীকাস্ত রস-সাঁগরের 
সংবর্ধনা ব্বরিলেন) রস-দাগরও তৎক্ষণাৎ ৭্থাক্‌ রে ব্যাটা চারপুণে” 
“বলিয়া লক্ষীকান্তের কৃত্রিম শিষ্টাচারের প্রতিশোধ দিলেন। সভাস্থ লোক 
সকল উভয়কেই জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনাদের কি বাক্-চাতুরী হইল, 
তাহা আমর! বুঝিতে পারিলাম না।” তখন রস-সাগর কহিলেন, ৭প্রথম 
সন্ভাবণকারী লক্ষীরাস্তকেই ইহা জিজ্ঞাসা করুন।” লক্ষ্মীকান্ত উত্বর 
করিলেন, “এই ঠাকুরটার আটপুণের ( দৈবন্ধ ব্রাঙ্গণের ) মত চেহ।গ ক 
না দেখুন ।” রস-সাগর প্রত্যুত্তর করিলেন, “হা, আমি আটপুণে বটে, 
আরণ আমার ছুই চোক, কিন্তু এ ব্যাটার চারি পৌঁগে এক চোক ।” 
মি জারি হর 
খাগিলেন। 
৪র্ঘ গল্প। রি. 

একদিন সন্ধ্যাকালে রা-প্রদেশীয় একদল বাত্রা-ওয়াল! "কালিয়-দমন 
যাত্রা" করিবার দানসে কষধনগরে “আনদামরী দেবীর” সমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। রস-সাগ্নর ও তীহার কতিপয় বন্ধু আনন্ময়ী-শর্শনৈ 
এমন করিয়া যাত্রার দর ষন্ধান লইলেশ, এবং সেট রাত্রিতেই পাড়ার 


€ ৩৩৭) 


মধ্যে তাহাদের গানের বায়না করিলেন। নিয়মিত স'যে গাঁওনা আরম 
হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি ষলোদা সাজে, হঠাৎ সে ব্যক্কির পীড়া উপস্থিত 
হইল, পাছে আমোদ-ভঙ্গ হয়, ইহা দেখিয়! সকলেরই অনুরোধে রস- 
সাগর “যশোদা” সাজিলেন। ব্রজাঙ্গনা-গণ যশোদার নিকটে আসিয়! 
'অভিযোগ করিপ, “মা যাশাদে ! তোমার কষ মামাদের ন+ চুলি ক'রে 
খেয়েছেন।” ইহ! শুনিয়া যশোদ! কু্ককে বহিলেন, “বাপু কৃষ্চ! চুরি 
করায় মহাপাপ । এমন কর্ম আর কখনই করে! না।” ব্রজাঙ্গনা-গণ 
দ্বিতীয়-বার এর অভিযোগ করিল । যশোদা পুনর্ধার ক্চকে কহিলেন, 
পক্ষ! কাজ বড়ই অন্তায় হচ্ছে। আমি একবার বারণ করেছি। 
তথাপি তোমার চৈতন্ত হলে! ন|। আবার যদি কাণে গুনি, ভুমি এরূপ 
কার্য করেছো, তা হ'লে আমি তোমাকে বিলক্ষণ শান্তি দিব।” 
ব্রজঙ্গনা-গণ তৃতীয়-বার আসিয়া অভিযোগ করিল, “মা বশোদে ! ফের 
জালায় আর আমাদের এখানে বাস কর! চলে না। এবার শিকে.ছি'ড়ে 
তীড় ভেঙ্গে ননী চুরি ক'রে খেয়েছে।” এই কথা গুনিবামাতর যশোদ] 
ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাম-ন্তে কৃষ্ণের চূড়া ধরিলেন, এবং দক্ষিণ-হত্তে 
কষ্চের ডান গালে প্রহার করিতে কবিতে বলিলেন, প্ব্যাটাকফে ছুই বার 
বারণ করেছি, তথাপি চুরি! আজ ননী চুরি, কাল ক্ষীর চুরি, পরশু ঘট; 
বাটা চুরি,_এই রকম ক'রে কি আমাকে ফাঁসাবে মনে করেছ?” 
প্রশীরের চোটে অস্থির হইগ। কক চীৎকার করিতে লাগিল, যা! ভাঙ্গা 
গেল এবং প্রোতার৷ হাস! মজ্লি্‌ ফাটাইয়৷ দিল। 

এই পা্পটা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া ধ'কেন। কেহ কেহ 
কছেন যে, রস-সাগর যেরূপ পাস্থ ও সম্মানী লোক ছিলেন, তাহাতে 
তিনি যে একটা যাত্রার দলে বশোদ| সীজিবেন, এক্সপ কথ বিশ্বাস- 
বোঁগা নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, ধস-সাগর মহাশরই 
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এই ঘটনার ধ্্মুনায়ক ছিলেন |, তবে ইহা! ক্কধ্চনগরে সংঘটিত 
হয় নাই। ” 


৫ম গল্প । 


, কোন ওাময়ে রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ 'অমীদার পাঁল-চৌধুরী 'বাবুদের 
বাটাতে প্রসিদ্ধ পগোবিদ' অধিকারীর” যাত্রা হইতেছিল। ইহার পূর্বে 
এই অঞ্চলে এই যাত্রা আর কখনই হয় নাই। উক্ত বাবুদের বাটাতে 
এত জনত। হইয়াছিল যে, “নং স্থানং তিলধারণম্‌।* 'রস-সাগ্ত মহাশয় 
রুতকগুলি বন্ধু লইয়! উক্ত যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু জনতা- 
ভেদ করিয়া আসর-মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার! কিছুতেই সমর্থ হইলেন 
না। কি প্রকারে আসরে প্রবেশ করা যায়, রস-সাগর মহাশয় মনে 
মনে এইরূপ চিন্তা কা্াতছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, এক 
জন 'বাস্ুদেব সাজিয়া সাজ-ঘর হইতে বাহির হইয়াছে । তখন রস-সাগর 
তাঁহাকে বল-পুর্ববক জড়াইয়া ধরিলেন। মুনি-গৌসাই প্বান্ুদেব বাস্থু- 
দেব” বলিয়। যত উচ্ৈঃশ্বরে চীৎকার করেন, বাসুদেব ততই চীৎকার 
করিয়া বলেন যে, “আমার নড়িবার শক্তি নাই। আমায় এক বামুনে 
রিয়া রাখিয়াছে।” সভাস্থ বাবুর অবাক্‌ হইয়া বাহিয়ে আসিয়! দেখেন 
যে, রস-স'গর বান্থুদেবকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। তাহারা 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রস-সাগর কাইলেন, “বানদেবের আশ্রয় 
গ্রহণ না করিলে কিরূপে এই ছুন্তর সাগর পার হইয়! স্বর্গরাজ্যে অধিকার 
লা করিতে পারি £* তখন তাহারা সসন্্রমে তীহাকে ও ত।হার বন্ধু- 
গণক্ষে বাটার ভিতরে লইয়া! গিয়া অতি উত্তম স্থানে বলাইয়। দিলেন। 

: এই গল্পটার সন্দ্ধে কিছু মতভেদ আছে ; কেহ কেহ কহেন, বূস- 
সাগর মহাশর স্বয়ং বান্ুদেবকে ধরেশ নাই। 'তীহার সঙ্গী ও পরমার্থীয় 
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বৈকৃঠনাথ রায় মহাশয় (ক) বাুদেখকে ধশিয়া টানাটানি করিয়া- 
ছিলেন। বৈকুষ্ঠনাথ রায় মহাশয় অতি রসিক পুরুষ ছিলেন। তবে 
রসের সাগর রস-সাগর মহাশয় যে এই তৃভিনয়ের পরামর্শ-দাতা, তদ্ছিষয়ে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 


৬ষ্ঠ গল্প। (খ) 

একদিন রস-সাগ্দ মহাশয় কোনি ধনাঢ্য লোকের বাঁগিতে বিদায় 
লইবার জন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে শোভাবাজার* 
বালাখানায় বড় রাস্তার ছুই পার্থ বছুসংখ্যক গণিকা বাস করিত। 
রস-সাগির যখন রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলেন, তখন এক শ্রীমতী তাহার 
শ্রীমানেদ সহিত ছুতোলার বারাগার দাড়াইয়। গ্রেমালাপ করিতে ছিল। 
গ্রমতী নিম্-ভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে, একখান 
দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশাঙ্গ, কদাকার মৃষ্ধি মৃহ্মন্দ্-গমনে চলিয়! যাইতেছে ।. 
ইনি আর কেহই নহেন,-আমাদের রস-সাগর মহাশয়। গ্রীমতী এই 
রুষধবরণ হ্ধি-খানি দেখিয়া স্বীয় স্্ীমানূকে বলিলেণ, "দেখ দেখ, এক খালি 
ইঞ্কাবনের টেক্কা যাইতেছে”। রসের সাগর রস-দাগর মহাশয় ছাড়িবার 
পাত্র নহেন। রসালাপ তাহা রূপনাগ্রেই বিরাজ করিত। শ্রীমতীর 
উক্ত রপাত্বক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রস-সাগর মহাশর উর্ধাদকে - 


“ক) বৈকুঠদাথ রায় মহাশয়, শ।লিপুয়-নিবাসিনী মাতৃস্থানীয়! ভবতাঙ্গিণী দেখীর 
ও চাচল-স্েটের এঞ্সিনিয়ার পুজাপাদ প্রযুক্ত কেছারনাথ রায় মহাশয়ের পিতামহ, 
এবং মজঃফনপুরের প্রসিদ্ধ উকীল গরম-পৃজনীয় শ্রীযুক্ত হ়িনাধ রায় বি-এল মহাশয়ের 
পিতামহ রাজজয় রায় মহাশয়ের সঙহোদর। বৈকুষ্ঠনাথ ও র'মজ়, ঈস-সাগর 
সর, রের প্যালদ ভিলেন । 

বখ) ভট্ট শক্সটী সবস্থীপ-সিধানী ত্বর্গত সহামহোপাধ্যার অজিওনাথ ভার 
মহাশয়ের মুখে শুনি়াছ। 
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অমতীয় দিকে দৃষ্পান্দ করি কছিলেন, প্রণের বিবি দিয়া ই্কাবনের 
টেক খাঁন! মেরে নাও!” মুখের মতদবাব পহিয়া জ্রীমতী অপ্রভিত হয়! 
রহিল। 


ণম গল্প। 


নবন্ধীপ-নিবাসী কবি-কুল-তিলক ক্জিতনাথ স্ঠায়রত্ব মহাশয়ের এক 
জ্োষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাহার নাম নীলমণি ভট্টাচার্য । নীলমণির 
সহিত বামাকালী দেবীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। এই বামাকালী 
দেবী ৬রামজয় রায় মহাশয়ের পৌত্রী ৮গিরীশ-চন্্র রায় মহাশয়ের কন্তা, 
এবং ৮দীননাথ রায় ও শ্রীযুত হরিনাথ রায় মহাশয়ের সহোদরা! ৷ রাঁমজয়, 
স্বীয় ভগিনীপতি রস-সাগর মহাশয় এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, বালক দীননাথকে 
সঙ্গে লইয়া নবন্ধীপে অজিতনাথ স্ায়রত্বের বাটীতে দ্বিবাহের সম্বন্ধ স্থির 
করিতে গিয়াছিলেন। বিবাহ-সন্বদ্ধের উপলক্ষে আহারের বিশেষ-রূপ 
স্মায়োজন হইয়া থাকে । রস-সাগর মহাশয় রাত্রিকালে আকঠ ভোজন 
করার পরদিন প্রাতঃকালে তীহার প্রেটের অসুখ দেখা দিল। প্রস্রাব 
করিতে বসিণ তিনি অশমল হইলেন এবং বালক দীননাথকে নিকটে 
দেখিয়া বলিলেন, «কালমাণিক! খুঁটি দিতে উচিয়ে ফেলিছি। এক 
গাড়, জল নিয়ে এস!” (ক) 


(ক) দীননপখ কৃকবরণ ছিলেদ বলিয়া রন-সাগর মহাশয় আমর করি! উহাকে 
“কালমাধিক? বলির ডাফিডেন। ৭ম গঞ্টী নবধধীপ-নিবাসী হব্সত অহাম্যহাপা- যা 
অজিতদাথ ভারত ও বজঃফরপুরের উ্ধীল জীহরিনাখ জার দহাশয়ের ধিকটে 
শুনিয্াছি। 
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চন গল্প । 


এক সময়ে রস-সাগর মহাশয়, তাহার শ্তালক-গুত্র ঠিরীশচন্্ রায় ও 
বাটার কায়ক জন এবং অন্তান্ঠ কয়েকটা প্রতিবেশীকে লইয়া কোনস্থানে 
বরযাত্র হইয়া গিয়াছিন্লন। সেখানে কন্ঠাকর্তা মহাশয় ৮ অলথাবারের 
আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিঙ্া ছোলার ভাগ প্রচুর এবং 
মিষ্টান্ন ও ফলের তাগ অতি অল্পই ছিল। মিষ্টান্-রস-প্রিয় রস-লাগর 
মহাশয় ইহা দেখিয়াই মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ষ হইয়া উঠিলেন। 
বন্াকর্তীকেও এ বিষয় জানাইতে তিনি লজ্জাবোধ করিতে লাগিণেন। 
তখন রস-সাগরের পরামর্শানুসারে সকলে মিলিয়া ছুই হাতে রেকাব 
তুলিয়া ভিজা! ছোল! খাইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার স্তায় 
এক একবার “র্টহি চিহি' “চিহি চিহি” শব করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত 
শব শুনিয়া কন্তাকর্তা ও অন্ঠান্ত কন্তাপক্ষীয়গণ সেই স্থানে উপস্থিত 
হইয়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং ুদ্ধতাবে বলিতে লাগিলেন, 
“ককষ্নগরের রায়-বংশীয় গণ অতি ভদ্র ও মহাশয় লোক) তবে বিধাহ 
দিতে আসিয়া এরূপ হ্্যো-রব করিতেছেন কেন? “ভদ্রলোকের বাটীতে 
আদিয়া কি তদ্রলোক এরূপ করিয়া থাকেন?” তহুত্তরে ' রস-স:র 
'মহশিয় কন্তাকর্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয় ! আমাদের 
অপরাধ নাই। সম্মুখে গরচু্ দান! (ভিজা ছোলা) দেখিয়া আমর! 
মনুব্য-জন্ম ভুলিয়া! গিয়াছি, এখন অঙ্ব-জন্ম মনে পরিতেছে।” এই কথা 
শুনিয়। কন্াকর্তা ও অন্থান্ঠট লোকগণ উচ্চৈঃগ্বরে ঘান্ত, করিতে লাগিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ গ্রচুর-পরিমাণে নানাবিধ মিষ্টারর ও ফল অংনাইয়া দিলেন। 
তখন রস-সাগর মহাশয় ও অন্তান্ত বড়যাজগ্ যোড়শোঁপচারে উদনের 
সেব! করিতে লাগিেন। | 


.€ ৩৮) 
টি গল্প। 


মেটে আলুর গ্রতি রস-সাগর মহাশয়ের বিযৃষ্টি ছিল। ইহা খাওয়া 
পুরে থাকুক, তিনি ইহার গন্ধ পর্যন্তও সহ করিতে,পারিতেন না। ইহ! 
স্পর্শ করিলে, বোধ হয়, তাহার মুচ্ছ? আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি 
কিছুদিন ক্ষ্চনগরে কনি্ শ্যালক রামজয় রায় মহাশয়ের বাটাতে বাস 
করিয়াছিলেন। একদিন সংসারে খরচ করিবার জন্য কিছু মেটে আলু 
কিনিয়া আনিয়! লুকাইয়। রাখা হইয়াছিল। রস-সাগর বাহির হইতে 
'বাটাতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার বমি আরস্ত হইল। তখন তিনি 
স্থাসিতে হাসিতে কহিলেন, “অকারণে আমার এত বমি হইতেছে কেন? 
নিশ্চিতই কেহ মেটে আলু বাটীতে আনিয়াছে।” তখন তাহার শ্যালক- 
পু ণিরীশ-চন্্র রায় মহাশয় অনুসন্ধান করিয়। জানিলেন যে, বাস্তবিকই 
একটা ঘরের এক কোণে কতকগুলি মেটে আলু রহিয়াছে। আলুগুলি 
ততকণাৎ বাটা হইতে বহদুরে ফেলিয়! দেওয়! হইল এবং সেই দণ্ডেই 
রস-নাগর মহাশয়ের বমি বন্ধ হইল। £ক) 
.. মহারাজ শিরীশ-চন্্র গস-সাগরের গতি বিশেষ সম্মান ও শা প্রদর্শন 
করিতে? কিন্তু রাজবাঁটাতে যথাকালে বেতন প্রাপ্ত হইতেন না! বলিয়া 
রস-সাগরকে সাংসারিং চিন্তায় বিশেষ ব্যাকুল 
ইশচন্্র অতীব দয়ালু, বুক্ধিনান্‌ ও কৃতবিস্য পুরুষ 


যুবরাজ ভীশচগ্র ও 
রসমাগয়। 


১:১0) ৮ম পম্মগঞ্জটা মজঃফযপুরের উকিল গধুভ হয়িদাঁধ রা মহাশয়ের 
ডিকটে শুনিগাছি। 
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ছিলেন। তিনি প্রায় সর্বদাই রস-সাগবকে দিয়! স্ত।প্রণ করাইয়া 
নির্ঘল আনন্দ অনুভব করিতেন । রস-:ারের আর্থিক কষ্ট জানিয়া 
তিনি মণ্যে মধ্যে গোপনে তীহাকে সাহাধ্য বরিতেন। প্রীপচন্ 
বাঙ্গালা-গ্রদেশের তাৎকাল্িক এঁতিহাঁসিক ঘটনাবলী বিশেষন্ূপ অবগত 
ছিলেন। তিনি অনেক সময়েই রস-সাগরকে এঁতিহাসিক ঘ১না-সম্পর্কীয় 
সমস্ত পুর্ণ করিতে দিতেন। | 

মহারাজ গিরীশ-চন্ত্রের সভাসর্‌ থাকিতে থাকিতেই রস-মাগরের 
পত্ধী-বিয়োগ হয়। তাহার পর্ধীর নাম দক্ষিণা । দক্ষিণা 
যেরূপ পরম দয়াবতী ও পতিব্রতা নারী ছিলেন, 
রস-সাগরও তাহার প্রতি সেইরূপ অনুরাগী '3 অনুকুল 
ছিলেন। সময়ে সময়ে পতির বিশেষ আর্থিক কষ্ট 'হইলেও তিনি তাহার 
চিত্ত-বিনোদন করিয়! রাখিতেন। রস-সাগর নিপত্ধীক হইয়া কৃষণনগরে 
মাঝের পাড়ীয় শ্বীয় শ্যুলক রামজয় রায় মহাশয়ের বাটাতে কিছুদিনের, 
জন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। 

রাজার পারিষদ হইয়া জাবন-ধারগ করিতে যেরূপ সখ, সেইরূপ 
কাসাররের নিব । হঃখও আছে। প্রময়ে সময়ে অনেকের সহিত বিচার 

বা বিবাদ করিয়া অশাস্তি ভোগ করিতে হয, 

কখনও ব! কাহার স্ুনয়নে, কখনও ব| বিষ-নয়নে পড়িতে হয়। এইহেতু, 
বস. সাগরকেও গময়ে সময়ে নানাবিধ অশাস্তি ও অসুবিধা ভোগ করিতে, 
হইয়াছিল। ভিনি' অবশেষে মহারাজের অন্থমতি লইয়! ও তাহার আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া 'শাস্তিপুরে জামাতৃ-গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
ব্রিলোক-তারিনী পতিত-পাবনী গজা-নদীর তীরে জীবনেন্ন শেষভাগ 
অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি শাস্তিপুরে আসিরা, বাঁস করিয়া 
ছিলেন। 


রস-সাগরের পত্বী- 
বিয়োগ। 
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রস-মাগর 'শী-স্তপুরে স্বীয় ্গামতার বাটীতে কয়েক বৎসর বাস করিয়া 
*১২৫১ বাবে (১৮৪৪ ধৃ্টাবে ) নবধীপে ৮ গঙ্গা- 
রে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে 

তাহার বয়ংক্রম ৫৩ বসুর হইয়াছিল। শাস্তিপুর- 
নিবাসিনী পরম-পুজনীয়৷ ভবতারিণী দেবী, রী স্থপগ্ডিত পুন্র পরম. 
পৃজ্য-পাদ. শ্রীযুক্ত যোগেন্ নাথ রায় মহাশয় দ্বার: আমাকে যে পত্র দিয়া- 
ছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,_“রস-সাগর দাঁদা-মহাশয়ের একটা পুল ও, 
একটা কন্ঠ! স্গিলেন। পুত্রটার নাম যাছ, এবং কন্যাট।র বাম তারা। 
উলাঃগ্রামে চৌধুরী মহাশয়-দিগের বাটাতে যাদুর বিবাহ হইয়াছির। তিনি 
অল্প-বয়সে প্রাণত্য'গ করেন। তীহাঁর সন্তান হয় নাই। তাহার স্ত্রী 
মধ্য মধ্যে আমাদের বাটাতে আসিয়া অনেক দিন থাকিতেন | আমরা 
তাহাকে 'ভাছুড়ী জেণা” বলিয়া ডাকিতাম। শাস্তিপুরে হাটখোলার 
অস্তঃপাতী গোস্বামী পাড়ায় সান্ন্যাল দিগের ত্বাটাতে তারার বিবাঙ্থ 
চইয়াছিল। তিনিও অনন-বয়সে বিধবা! হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান 
কয় নাই। তাহারই বাটাতে রস-সাগর দীদা মহাশয় জীবনের শেষভাগ 
যাঁপন করিমাছিলেন। তারার শ্বপুতরর ভিটা যে কোথায় ছিল, তাহা 
আমি বলিতে পারি না। রস-সাগর মহাশয়ের স্ত্রী দক্ষিণা আমার 
পিতামহ বৈকুঠনাথ রায় মহাশয়ের সহোদর! ছিলেন। রস-সাগ: দাদা" 
মহাশয় আমকে অতান্ত ন্নেহ করিতেন, যখন আমি তাহাকে দেখিয়া" 
ছিলাম, তখন আমার বয়ন ৮1৯ বর |” কেহ কেহ কহেন যে, রস 
সাগরের ১টা পুত্র ও ২টা কন্তা ছিলেন /-_গুত্রের নীম গিরীশচজ এবং 
কন্ঠা ছুইটীর নাম শিব-হুন্দরী ও ভারানুদ্রী। এইকপ মতডেছ 
্বীকিলেও ভবতারিণী দেরী যাহ! বলেন, তাহাই সপপর্ণ প্রামাণিক বলিয়া 
সামরা যনে করি? 


রলংসাগরের দৃছ 
গ 'পুর- নকন্ত।। 
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রস-সাগন মহাশয় দেখিতে কৃৎসিত পুরুষ ছিলল, কিন্তু তিনে 
দুরসিক, সুচতুয় ও খ্বক্কা ছিলেন । তীহাঁর ঝুরস- 
বাকৃ-পট্তায় শ্রোত'র হৃদ দ্রবীভূত হইত। তাহার 
রস-ভীব-সমদ্থিত সুমিষ্ট কথায় তাহার নিত্য-সহচর- 
গণ সর্বদাই আননে উন্মত্ত হইফ্গা থাকিতেন। অতি খর সময়েও 
লোকে তাহার কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি' 
সর্বদাই শ্বীয় চিত্তকে প্রসন্ন ও প্রসুল্প রাখিয়! দিতেন; সহজে দ্তকে 
বিষঞ্জ ও অবসন্ন করিতে চাহিতেন না। তাহার একটা দৈবী শক্তি ছিল, 
-তিনি প্রশ্নকর্তীর ভাবতশী দ্বার তাহার প্রর্কত মনোগত অভিপ্রাগ 
অনায়াসে অনুভব করিয়! লইতে পারিতেন। দ্রুত-রচনা-সম্থন্ধেও তাহার 
শক্তি অতি বলবতী ছিল। তাহার দ্রুত-কবিত্ব-শক্তি থাকাতেই তিনি 
এতাদুশী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । কোনও ব্যক্তি কোনও ভাবের 
এক বা অর্ধ চরণ অথবা চরণের কিয়দংশ “সমন্তা' দিলেই তিনি ক্ষণবিলম্ব 
না করিয়৷ উপধূর্ণপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে তাহা প্র 
করিয়া দিতেন। 

পক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতপ-লেখক স্বর্গত মহাত্মা কার্তিকেয়চ্ত্ রায় 
টাচিনি রাত মহাশয় কষ্চনগর-রাজবংশে প্রায় ৪* বংসর দওয়াপ। 

ও ১০ বৎসর অন্তান্ত কার্ধ্য করিয়াছিলেন। তিনি 
পুরণ-শক্কি। টা 
মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে রাজ-সংসারে কর্ণ করিতে 

আরম্ভ করিয়াছিলেন। রস-সাগর মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেধ প্রণয় 
ছিল।- তিনি অধো মধ্যে রস-সাঁগরকে লইয়! মালা রঙ্-স্বঙ্গ করিতেন ও 
তাহার রসের উৎম উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। দেওয়ান মহাপয় স্বীয় গ্রন্থের 
ধ্বক স্থানে লিখিয়াছেন $-. 

প্রকদ! রাজ-নঙায় কোন“ব্যক্ি সমাগত হইয়া! রস-সাগরকে এঈ 


বদ-সাগয়ের ক্ণকৃতি 
ও প্রকৃতি । 


€ ৪২ ) 


সন্ত! দিয়াছিশেন, 'নান্দর অধ্তয়ে কষ রাধা সঙ্গে দোলে।” ননা- 
নিকেতনে রাধার সঙ্গে কৃষের ছুলিথ!র অসস্তাবনা প্রযুক্ত সমস্তা-দাতার 
মনে 'এই সমন্তার উদ হয়। রস-সাগর সমস্তাটী পাইবামাত্র হো চারি 
চরণে পূরণ করিলেন। রাজ! কবিতার অপূর্ব-ভাবে সাতিশয় শীত 
হয়া তাহ।্ চারি টাকা পুরস্কার দিবার ইঙ্জিত 'শ্রিলেন। রস-সাগর, 
মহারাঙকে বলিলেন, “যদি অনুক্তা হুয়, তবে পুনরায় আর একভাবে 
ছয় চরণে ইহ! পূরণ করি। মহারাজ অনুমতি দিলেন। রস-সাগর 
দ্বিতীয-বার যাহা রমনা করিলেন, তাহাও অতি চমৎকার হইল। মহারাজ 
পুনর্বার ছয় টাক! দিবার ইঙ্গিত করিলেন। রস-সাগর চরণে চদণে 
পুরষ্কারণীর্শনে উৎসাহিত হইয়া মহারাজের অনুমতি-গ্রহণ-পূর্বক তৃতীয়বার 
নতন ভাবে আট চরণে এই সমন্তাটা পূরণ করিয়! আট টাকা পুরস্কার 
গাঁইয়াছিলেন।” কার্থিফ্ বাবু এই উদ্ধৃত অংশের পাদ-টাকায় লিখিয়া- 
ছেন, “এই করেকটী কবিতা আমি কবির নিজের মুখে গুনিয়াছিলাম, 
কি ছুর্ভাগা-বশতঃ ম্মরণ না থাকাতে তাহা পাঁঠক-গণের গোঁচর করিতে, 
পারিলাম না।” তিনি স্বীয় গ্রন্থের আরও একস্থানে লিখিয়াছেন, "্রস- 
সাগরের নিজের ও প্রাচীন লোকের মুখে তাহার রচিত যে সকল কবিতা, 
ওনিয়াছি, ছুর্ভাগ্য-বশতঃ তন্মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি বিস্বৃত হইয়াছি। সুতরাং 
তীহার গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলীম না ।” 
রস-সাগর কেবল নামমাত্র কৰি নহেন, তিনি স্ুকবি। ভগবাণ্‌ 
:  ভীহার হৃদয়ে কবিত্ব-শক্তির পরিপুষ্ট বীজ বপন করিয়া 
. ঈাগরের .. তীহাকে তৃমগুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন । জরঙ-রচনা 
কযিত্ব-শক্তি। 
' সম্বন্ধে রস-দাঁগরের অনুত ক্ষমত। ছিল। ফেহ 
তাহাকে কোন সমর্তা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা! পূরণ রুরিয়া দিতেন? 
কাহার অন্ত এক বিশেষ বলবতী শত়ি, ছিল যে, প্রশ্নকর্তায় ভাবডঙগী 
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দেখিয়া তাঁহার মনের অভিপ্রায় অনায়াসেই বৃঝিয়। লঈাত পাঁরিতেন। 
সংস্কত-ভাষায় সমন্তা-পুরণে অনেক কবি দেখা যায় বটে, কিন্তু বাপালা- , 
ভাষার /মন্তা-পৃরণে তাহার মত কবি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পল্লীগ্রামবাসী ,কবি- ওয়ালাদিগের মধ্যে ছুই চারি জনকে উপস্থিত কবি 
দেখ! যায় বটে, কিত রস-সাগর সে শ্রেণীর কবি ছিলে: 7) কাবণ 
রম-দাগর যেরপ বুদ্ধিণান্‌ ও বিষয়গ্রাহী, সেইকপ তিনি একজন তবদ্শী 
ছিলেন। তাহার কবিতার তত্বদশিতার সহিত রসিকতার সমবেশ 
হওয়াতে ম ণকাঞ্চনের মেলন হইয়াছে। তাহার একটা সমস্তা-পুরণ 
কবিতা পাঠ করিলে মনে যেৰপ শীস্তি-রসের আবির্ভীব হয়, অপর একটা 
কবিতা পাঠ করিলে সেইবপ হান্ত-রসের শ্োতঃ বহিয়! খায়। এই 
সকল কারণেই পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, রস-দাগর কেবল কবি নঙ্েন 
তিনি সুকবি। যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তাহা! হইলে ধারাবাহিক- 
রূপে নব-রসের অবভারণা সহ মহাকাব্য রচনা করিয়া এ সংসারে 
মহাকবি নাম প্রাপ্ত হইয়| যাইতে পারিতেন। 

রস-সাগর মহাশয় যেন্ধপ সুরসিক ও লুচতুর, সেইরূপ আবার 
'আমোন-প্রিয় ও উপস্থিত-বক্তা ছিদেন। তিনি সকল প্রন্গার লোকেরই 
সহিত মিশিয়া থাকিতে ভাল বাঁসিতেন। তিনি স্পষ্ট কথা মুখের 
মন্থুখই বলিয়া. ফেলিতেন? তাহাতে তিনি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন 
ন।। তবে কাহাকেও কোন কিছু স্পষ্টভাবে বলিতে ইচ্ছা! করিলে তিনি 
তাহা লরল-ভাবেই ধলিতেন, এবং তাহাতে লোকের মনে কষ্ট বা ক্ষোভ 
হইত না। তাহার কনিতায় বিলক্ষণ্‌রস থাকিত। যে কবিতাটা যে 
রসে রচনা করিলে তাহ! বিষয়োপযোগিনী হয়, সেটি তিনি সেই রসেই 
. রচনা করিতেন। তাহার কোন কোন কবিতার ছন্দপতন দৃষ্ট হয়। 
বোধ হন,জ্রুত রচণা করিতে “গিয়াই মধ্যে মধ্যে এইরূপ ছন্দঃপত-: 
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ঘইত। "ইহা বিয়ের বিষয় যে,'ষে কোন লোক যে কোন ভাবের 
সমস্ত'পুরণ করিতে দিলেই ভিন্দি তৎক্ষণাৎ তাখ। পূর্ণ করিয়া দিতেন) 
মহারাজ কৃষচন্দ্ের সময়ে গুণ্তিপাডা-নিবাসী বাণেশ্বর বিস্তালঞ্কান ংমহাশক় 
অবিলম্বে সংস্কত-সমন্তা পূরণ করিয়! দিতেন বটে, কিন্ত রস-সাগরের মত 
বাঙ্গালা স-শ্য: পুরণ করিবার লোক বড়ই বিরল। রস-সাগর যে সকল, 
কবিতা রচনা! করিয়া গিয়াহেন, তাহা প্রায় সমল্পই ফরপাইস জনিত ॥ 
ফবমাইশ-কবিতা৷ বস্তুতঃ সর্বাঙ্গ-হুন্র হয় না। কৰি স্বাধীন-ভাবে 
কবিত! রচনা করিলে তাহা যেমন তাহার মনঃপৃত হয়, ফ্রমাইশ- 
অঙ্সাঁরে কবিতা রচন! করিলে তাহা তেন মনপুঃত হয় ন]। রম-স'গর 
্বকত .কৰিতায় যে পরিমাণে কবিত্ব-শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার 
স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি যে তদপেক্ষা অধিক ছিল, তাহাতে অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। . তাঁহার স্বরচিত সমন্তা-পৃরক কতকগুলি কবিতা সংস্কৃত 
শ্লোকের রূপান্তর ও ভাষান্তর বলিয়াই বোধ হয়। ইখ! দ্বারা বোধ হয় 
' ষে, তিনি অনেক সস্কত গ্রস্থ পাঠ করিয়াছিলেন। নতুবা কোন কোন 
সংস্কৃত শ্লোকের সহিত তাহার স্ব-রচিত €বিতার ঠিক এক্য হয় কেন! 
যাহ! হউক, ইহা! দোষের বিষয় নহে। ভাব লাগাইয়া যেকোন প্রকারে 
মন্তাটার বথাথথ পুরণ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল। এস্লে ধ্িনি 
সংস্কৃত কিংবা যে কোন ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করুন, তাহাতে তাহান্ 
1কছুমাত্র প্রত্যবার় নাই। ্ ০.৬ 


সূচংপল । 


সমস্যা * ,.. গত্জাঙ্ক 
অ 
“অতি' কথা ভাল «য় ওহে যছুপতি 82 22৮ 
অল্প বিনা অন্য ধন্য বস্ত কিবা আর 8৮০ 48৮০8 
অমাবন্ত। গেল, আবার পূর্ণিম' আপিল 2, 4. ২ 
অন্থৃধি উদ্ধি 'অন্ধি বনধি বারিধি | (6.2 পু 
অঞ্জুন বালিকা বধূ, প্রোঢ়া হুর্যোধন ১০54 এ 
জা ৃঁ 
আচ্কো! চাদ পিপীলা নে খাওয়ে ৪৬ 82৮ 
আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়্ 8 27৮. 
আর না আর না (২টী প্রণ) উন. ৫ 5 
আর মেনে পারি নে 5 788 
আৰু সয় না তত ত 2 5০ ১১ 
আস্তে আজ্ঞা হোক্‌ ৮০440 8 
ৰ ই 
ইছুর বড় “নীতারু, তর মা গুমের পরো: 2১৫ 
ইস্‌ ইস্‌ ৪25 সি 
ঈ 
ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে তা ১৯ 


ঈশ্বরের মত গাপী কেবা আছে.আর . ""* * ১৮ 
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সমস্থ 
হর 
উপাধি বিষম ব্যাধি স্বন্ধে চাপে তার 
এ 


গই আছিন এই নাই, ৰাপ্‌ রে বাপ 
এক জন করে দৌষ, অন্ভে পায় সাজা 
এক জন করে দোষ, অন্তে শান্তি পায় 
একু নড়ীতে সাত সাপ মারে 
এক নীলমণি বিনা তথা নন্দরাণী 
একমাত্র, বিষবৈদ্ তুমি নারায়ণ 
'এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে 
এ এংসারে খোসামুদে বিসর্গেন মত 
এ সংঘারে রম্ণীই সাক্ষাৎ রাক্ষসী 
ও 
ওজপ্ন কমায় ব্যাটা, দামেতে চড়ায় 
ওম! সরস্বতি ! তব অপূর্বব ভাণ্ডার 
ওরে আমার হ্বুমি (হট পূরণ) 
ওরে সর্ববনেশে - 

ঁ 
ত্ষধ জাহবী-্ল, বৈদ্য না 


রা 5 
কত দেবী পড়ে দেবী-সিংহের কবলে 
রুগ্ন বৌ রহে যথা ঘোমটা ভিতরে 
কবিতা লিখিতে যেন কপিতা না. 
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সমস্থ 
কমলার আগমন ব্রাহ্মণের ঘরে 
কলঙ্ক ঘচাঁতে এসে হইল কলঙ্ক 
কাচ্ছা। বাচ্ছা লয়ে কিসে বীচছে দিগম্বর 


কাছে আওয়ান্‌ রা 


কাঠ পাথরে বিশে কি 

কান্ত বাবু, হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খায় 

কামানের গোলা দিয়া! উড়াইয়া৷ দিলি 

কারো ভাগ্যে পৌষ মাস, কারো! সর্বনাশ 
কারো স্বস্তি, কারে! নাস্তি, কারো মহোল্পাস *.. 
কাধ্য-শেষ হ'লে আর কেহু কারে! নয় 
কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর 

কাদিতে বসিয়। কেহ কীদিতে না পাবে 

কি করে তা দেখি 

কি ছার পতঙ্গ 

কি নাটক অভিনয় না করছি আমি 

কি ভীষণ শাস্তি ছিল নবাবী আমলে 

কি রকমে ছয় রিপু দিব বলিদান *- 
কিষণ, কহো, কিষণ, কহো” রাধে মৎ কহো রে 
“কীষ্ঠি যদি না রহিল, কি ফল জীবনে তা 
কুখাদাও শোভা পায়, উ্ণ যদি রয় 


বুড়ি লক্ষ টাকা নন তচ 


কুবৈদ্য যমেন দানা) বুঝিলাম সার , * * 
কুস্বগনের গোড়া রি 


পজাঞ 
৩৪ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
)১৭. 
৩৮ 


৪৩ 
৪৮ 
৪২ 
৫৩ 
৫১ 
৫২ 

৫ 
৫৩ 
৫৪ 
এ 
৫৫ 
৫৬ 

৫৬ 

ক 
৫৮ 
৫৮ 


[ঘ] 


সমস্ত 

. কুষ্ণনশত্রের মত নগর কোখ: 
কেবা সিংহ, কেবা ব্যাপ্ত, বুঝে উঠা ভার 
ত্র হ'তে মহতেনো হয় উপকার 

থ 
খলের সর্বাজে বিষ রহে সর্বক্ষণ 
খেটে খেটে জান গেল, মাহিনা না পাই 
খেতে খেতে থেকে না 


গ" 
গ্গন-মগ্ডলে শিবা ডাকে হোয়া হোয়! 


গগনে ডাকিছে শিবা হুয়া. হয়৷ করি” 


গঙ্গাতীরে বাস করি" চ:য় কুপ-জল 6 


গজের উপরি গজ, তছুপরি অশ্ব 

গমনের আয়োজন শমনের ঘরে 

গাভীতে ভক্ষ! করে সিংহের শরীর 

গৌরীরে অর্ধান্গে ধরি” রেখেছেন হর (২টা পূরণ) 


তব 
ঘোল' খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি 


্ চ 
চক্রবাকী ৰাঞ্ছ করে চন্দ্রের উদয় 
চপল ন৷ হ'লে '্ঠার কিবা আর গতি 
চি-প্রত্যয় ব'লে তারে হয় অনুমান 
চারি বর্ণ এক ক'রে দিও এই দেশ" 
'চিরহুঃখী হ'ণে তার মঙ্গল .মরণ 


চোকু গেল রে বাব! | ঠ 


"৬৯১৭৬ 


ৰং 
নও 
পতি 
পণ 


১৫ 


5] 


[ ঙ ॥ 


শমন্তা . পত্রান্ক 
ছ ৪ 
ছি ছি ছি অম্ৃত-গান,করে ছিলাদ কেনে? ** ** ৭৭ 
ছিয়াত্বরে শস্বস্তর অকি ভয়ঙ্কর তত ৭৮ 
ও জ 
জগৎ-শেঠের কাছে কুবের কোথায় ৯5৪ 5৪5 ৮০ 
জননীর গর্ভ হ'তে প্রসবে জননী [৪ রর 
জয় জয়. অয় তার জয় জয় জয় ৮৮ তি ৮ই 
জণধর গঞ্জে শুধু নাহি বর্ষে জল এ, ৪. ৫ 
জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাঁতি *** **৮ ৮৪ 
ঝ. 
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়সী ১" 188৮ 48 
] ট 
টাকা কড়ি দিবার সময় ৃ 2.8 8 
টুক টুক্‌ টুক (৪টা পূরণ) কা 
ঠ 


ঠিক্‌ ঠিক ঠিক্‌ তত ৪০১ ৮৮ 


ড 
ডিস্মিস্‌ ভাল নয়, ভাল রিজাইন্‌ দত ৮০৮৮ 
ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, এলেতে. কুমীর তত ০০৯০ 
ঢ , 
একৃশলে ঠাদোয়া ৃ্‌ 8০ ১8:88 
রর ',তভ টি 
ড়থা বিদ্ভমান ূ ৯4৪: 0835 ২ 


॥ চ ] 


সংস্থ। ্ পত্রাক্ক 
তবু খল কিছুতেই না হয় সরল / ০১ ০ ৯৩ 
তলব হ'য়েছে শ্টামচাদের দরবারে তত ০ ৯৫ 
তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর . 5 রি ৪ 


তাই বুড়ি, এড়ি ধরে গুড়ি মেরে যায়... -* ৯৬ 
তারে শাপ দিই মোরা ব্যাকুল হইয়া 555 "০ 
তাততরু নিজ তাপ নাশিতে 'না পারে  ***. *** ৭ 
তিরিশ সালের বয। শুনে কান্না পায় ০৯০০৮ ৯৮ 
তুমিই সর্বস্ব মোর ওহে নারায়ণ ই 18289 এক 
তুমি কার, কে তোমার, মর কার তরে *** 2১০০ 
স্তল থাকিতেও দীপ গেল নিবাইয়ে 5. এ, * 3 
তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর বা 


থ 

থোণ্চা মুখ ভোতা হুশয়ে গেল 8817 488 ১০২ 
| ্ 

ক্ষিণা করিল দান গুক্-গৃহে গিয়া 2৮:58 1 

দণ্ড ভঙগে দণ্ডখধর দণ্ডবৎ করে এ, | ৫, 


দরিদ্র পতিকে পত্বী ফেলে চলে যায় 57 ০৮০ “828 
দালান চুরির কথা কে শুনেছে ইকাণে তা নর 
দিতে. হয়, দিবার নয়, দিই কি.না দি ঠা 

(€টী পূরণ ) ৮ ১০৬১১০৭১১০৮ 
দিনে রেতে কামাদ্ধ না দেখিবারে পায় *ত* *** ১৪০ 
হবিভৃঙ্জা রমণী, তার দশতৃজ পতি...অপূর্বব কাহিনী ৮” ১৯৮ 
ছুইটী গৃহিতী যার 'নিত্য ঘরে রয় বত ৯৩0 ১০৬ 


[ ছ ] 


সমন্তা পত্জাক 
দেখিতে দেখিতৈ তোর জীবনের গর তত *** ১১০ 
দেখিলে কলুর মুখ কার্ধ্য-সিদ্ধি হয় তত ৩১১৯ 
দেশের হবে কি এ... 2 তা ১১৩ 

ধ 
বন্য ধন্য ধন্য সেই রাধিক! স্থন্দরী ৪৯ ১৪8 ইভ 
ধন্য মা কিরীটেশ্বরি ! মহিমা! তোমার ৮ 
ধনা হে' “জল” তুমি, ধিক “জলনিধি' ডে .২276:2 
ধরাতল স্বরস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নই "৮. "* ১১৫ 
ধন্ম সম সার বস্ক কি আছে কোথায় 825 এ 
ধান ভান্তে মহীপালের গীত ১, 9. 2 
ধিক তান্‌ ধিক তান্‌ ধিক তান্‌ রবে ০০১১৮ 
ধিন্‌ তা ধিনা, পাকা নোনা 03. 2০ 8 
খুধু ক'রে মরে বিধু নিধুপ্ নিকটে ৫ 4 288 
* ন 

অন্দকুমারের ফাসি শুনে বুক ফাটে ০2১২০ 
নন্দের ছুলাল তুমি, আছর গোপাল তত ১২৪ 
না। ভাল /হন্দর-বন, ভাল কচু-বন 2 ও ১২৫ 
নারী নাহি তৃপ্ত রয় বু নর লয়ে ১১১০০% ১২৬ 
নাহি যাক বলা ৪5 ২82০ 
নাহি লয় কড়ি টা, 8 788885 
নিধুর মধু টঙ্া শুনিলে বিধুর ৮ ০282৮ 


নিশা অবসান 55? 5৪০ ১২৮ 


| জ ] 
নি 


মিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ ক ঘট 
নিষ্দ্ধ চুহ্বন করে রমণীর মুখ 


| প 
পটিলে ভেতর শৃে ভাঙ্ধে হীরের ধার.» »** 
পণ্ডিতের নিন্দা করে মূর্খ এনুক্ষণ ৩২ দাশ) 
পত্তিত্তির শোভা হয় পপ্ডিত-সভায় *** 


পণ্ডিতের শোভ1 নাই মূর্থের সভায় ৮ 
পতির বাধনা মনে স্ত্রীর গর্ভে যায় তত ৪০ 
পল্মিনী .উদ্ত নিশি, কুমুদিনী দিনে (২টী ্া তত 
পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে তত 
পদ্মিনীর কাছে ভাঙ্গে ভ্রমরের হুল 

পদ্মে পদ্ম ফুটে,_ইহা! অসম্ভব নয় 

পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে 

পর্বত্ত-শিখরে মীন উচ্চপুচ্ছে নাচে 

পাছে তার পুল কন্তা পন হরে লঙ 

পান খসেরের মত তোমায় আমায় 

পায় পায় পর | 

পায় পায় পায় মনা 5৯5 ৬ 
পিতামধ্রে মাতামহ রথের মারথি কত... কন 
পিভার বৈমান্জ তাই নিজ সহোদর ( ২টা পূণ) 

পিতার বৈমাত্র ধে, লে আমারো বৈমাজ 

পুণ্য-বলে যশোসাড হয় ভূমগ্ডলে পে টা 
পুধ্যষয় রাম-নাম বিচিত্র বণাপার | তি 


১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৫ 
১৩৩ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৮ 


১৩৯ 


১৪১ 


১৪২ 


১৪২ 
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সমস্। পত্রাস্ক 
পুত্রবধূ ইচ্ছা। করে শ্বশুর পাগুক্‌ গা ২০ দত 38৩ 
পৃথিবীর মত ভার মন্তকে সহিব ০০. ০8651, ৮৪ 
পোড়া বিধাতার লেখা * ১৮, ২ 8 
প্রচণ্ড সুর্ধোর কর কিন্ত বুকে রাখে ১০5985 
প্রাণপাখী ফকী দিনা যাবে পলাইয়া তত ৮১৪৫ 
প্রাণেশ্বরে রে মন্নথ! ৪, 488 858 
প্রেম সনে দাহি হয প্রাণের তুলনা দি 5 888 
প্রেশের বন্ধন কতু ছিন্ন নাই হয় নি, 88০ 5 

ফ 
ফতেটাদ জগং-শেঠ ফাপরে পড়িল ৮৯১8৭ 
বৰ 

বজ্ঞাঘাতে মরে **, ১৪৮ 
বড় ছুঃথে সখ ০, 555 ৪০ ১৫০ 
বড়শী বিধিল যেন চাদে ১ তি ১৫১ 
বদর বদর তত ০০3৫5 
বধূর অধর নয় এত হুমধুর ভি ১৫২ 
বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চত্্র দেখতেপায় '** ** ১৫৩ 
বল বশ বল 5০৪55 ১৫৪ 
বলবান্‌ বলি তারে ননে তেজ-যার তত ৩০9৫6 
বসত কাপের পদে লক্ষ নমস্কার তত ৮388 


বহু গুণ আহে, ভাই আদর 'তোমার ৮০ তত ১৫৬ 
বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর পু 


[ঞ্] 
সমতা | 
বাছা বাছা বাছা 
বাজপেয়ী খুড়া 
বারাণসী পরিহরি” ব্যাসকাশী-বাস 
খাহবা বাহবা বাহবা জী (২টাপ্রণ) 
বাহিরে সদ্গল কিন্তু ভিতরে গরল-”* 
বিছানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার তত্ব-জ্ঞান 
বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলে কি ফল জীবনে 
. বিগ্ভাহীন ভট্টাচার্য মহা বিড়ন্বন 
বিশ-লাখি দায় 
ব্ষিয়-তৃষ্ণার মত বড় কিছু নাই 
বিষ্ুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয় 
বুঝিলাম যে বিচার 'করিবেন কালী 
বুঝিলাম যে বিচার করিবেন হর 
বুছধ-গুদ্ধি নাহি থাকে ,বিপৎ-দময 
বেশ্তা রহিয়'ছে বশে কে শুনে কোথায় 
বেহায়ার চুপ্‌ ক'রে থাকাই মঙ্গল 
 ্রাঙ্ষণের পদধূলি একমান্ম পার 
ব্রাহ্মণের বাটা নাহি করি পদার্পণ 


ভ 


'ভগবান্‌ শাস্তি দেন বেইমান জনে 
'ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হয়ে সবাই 
ভক্তি থাকিলেই তুষ্ট হন্‌ নারায়ণ 


' পত্জাঙ্ক 


১৫৭ 
১৫৮ 


১৫৪ 


১৬০১১৬১ 


১৬২ 
১৬৩ 
১৬৩ 
১৬৪ 
১৬৪ 


-১৭০ 
১৭৯ 


১৭২ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৬ 
১৭৭ 
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সমস্া গত্রা্ক 

ভাঁুলো৷ এইবার এত ৮০১৮১ 
ভোম্বন সার্থক, যদি অন্ন বর্ণ হয় ০ ০১৮৩ 

ম্‌ 

মক্ষিকার পদাঘাতে কাপে ত্রিভুবন ১2১৮৪ 

মদনের মত নাহি আছে ধনুষ্ধর ২ত৯১১৮৪ 

মর্কট বুঝিবে কিসে কর্কটের রস ত০১৯১৮৫ 

মহাপাপ বার, তার বৈকুঠ্ঠে গমন *** হঃ ১৮৬ 

মহাযোগী কিংবা পণ্ড নিশ্চয় সে জন ৩১১৮৭ 

মহারাজ নবরৃষ্ণ করে হান্-টান্‌ ৮ নট, 26০ “ছি 

মহারাজেন্্র বাহাদুর ৪৯৮ 7 ০885 
মহী দূর কর, হাম্‌ নৃত্য করি 2০ 288. 

মাটা হয়েছেন তাই দেব মহেশ্বর 2৩ 4851 

মানের মাথায় আজ প'্ড়ে যাক্‌ বাজ নর 8805০ “58 
মা ধার সধবা, বিমাতা তার বড়ি ৮ 88 
মিছ্রীর ছুরি তুমি, বুঝিলাম হরি 88. এ 
মিত্র যার নাই, তার স্থখ শাহি হয় 2... 2৮৮৮ 28 
মূকুন্দ মুরারে 28, 85৮. ২৪ 

সুদিত কনক-পম্ম নীল-পন্ম বিনে ২৭ 

মুন্সী গোলাম মুস্তাফ৷ ৮ 55 মা ২০১ 
সৃ্ের সহিত স্বর্গে ধেতে নাহি চাই ই 
স্বগনাভি-প্রা | ৪. এট 


মেবী হ'লো সান্চা, আর সাচ্চা হলো একী ০ 


[ 5) 
সমস্যা 

মের: জান্‌ 
মোরে শুদ্ধ ক্পহ এখন 

৮ 
বখন ছে জন্মাইল, ম| ছিল না ঘরে 
যখন যেমন হায়, তখন তেমন 
যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা 
ধত কিছু পড়া শুনা সব অকারণ 
যত লীল! খেল! 
যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে ভার 
যাও যাও যাও হে 
যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই 
যাহার কপাল পোড়া, স্থখ নাই তার 
তেন কচি খোকা | 
ঘে ভাবে ষে ভাকে' সদা, সেই পায় হরি 
যে যাহার চোখে লাগ, তার ভণ্ল তাই 
/নষপ শ্ভাব যান তাই থাকে তার 

রঃ 
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোনে দক্ষের নন্দিনি ! 
রন্‌ তুমণ্ডলে 
রমণী অবলা! নয, পরম প্রবলা 
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল 
রম্ধীরে বশে আনা বড়ই বিষম 
রম থাকিলেই তবে সথে বশ হয় 


২০৫ 


২৩৬ 


২১৫ 


২১৬ 


২১৬ 
২১৭ 
২৪৮ 
২১৯ 
২১৯ 


[ ড ] 

সমস্ত। 
রর্স-মাগরের রস শু নাহি হবে 
রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর 
রহ রহ রহ রর 
রাণী ভবানীর আজ হৃ*লো সর্বনাশ 
রাম রাম রাম 
রামের কঠিন প্রাণ, সীতার কোমল 
বূপবতী নারা যথা দরিদ্রের ঘর 
রেখেছি একটী ইফিকা 
্ ল্‌ 
লইয়৷ ইয়ার বন্ধী গ্রীণ খুনী হয় 
লক্্মীর মতন কেহ পতিব্রতা নাই 
রঙ্গ ফেলে দিল 
ললাটে নৃপুর-ধ্বনি অপরূপ শুনি 
লাগে তীর না লাগে তুকা 


না 


শমন-৩বনে কেন তুমি অগ্রণামী 


শবগুরে ধরিল পত্বী গতির সম্মুখে (২টী পূরণ) 


স্বেতান্দীর গলে 
শ্রালিকার পি যিনি, আদর তীহারি 
প্রগঙ্গাগোবিদ্ব 


৮] 
সভী-বাক্য-রক্ষা ডু বিধি-বাক্য নড়ে 


১৮ 


২২০ 
২২১ 
২২২ 


২২৪ 
২২৫ 


২৩০ 
২৩১১২৩২ 

৪৯ ২৩২ 
২৩৮ 

২৩৮ 


[ ঢ - 


সমঠা পত্রান্ক 
নতী সাধ্ৰী পতিব্রতা সাক্ষাৎ দেবতা 0.8 
সমুদ্রের কিছুমাত্র বিবেচনা ন।ই এ 
সাবাস্‌ সাবাস্‌ সাবাস্‌ 4, ৫ 
পিংহ-সম 'গণ্ড 67 ২৪৩ 
মিংহীর ছুর্ীতি দেবী-দিংহের কবলে 5 এ 
মিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল 5 ১৮২৪৫ 
 সীতা-নাম কেহ১ যেন না রাখে কঞ্ছস 25 2 ২৪৬ 
মীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল ' তত শত ৪৭ 
সবজন-চুর্জনে রহে গ্রভেদ বিস্তর 2০৮ * ০ ১ 
সথবৈ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর হত শি? ২৪৯ 
স্রণিক স্থপপ্ডিত মজে কবিতায় ৯ ০8887 এক 
কুর্য-সম পদ্মিনীর শক্র কেহ নাই দি. ৬৪: ১88 
সেই জন মর্বব-শ্রেষ্ট, ধর্টে “মতি যাঁর, টি পর, 
সেই ত বটে এই ই 1, এ 
সেই ত যেতে হ'ল টি ২৫২ 
সেই নব-ঘন-শ্যামে ০,66১ কি 
'সেই পূর্ণব্রদ্মে আমি করি নমস্কার . ৪. 8886 
সেই,সীতে অসিত ৮ ৪৪০ এ 


সে চাকরে ঘরে.কতু নাহি দিও স্থান তত ১০৮ 1২৫৬ 
সে নারী তত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী ৯ 5০, ২৫৬ 
সেবকের মত কেবা বোকা! এ জং্পারে  *৮ ' ৮* , ২৯৮ 
স্থান-চযুত হ'লে আর পোভা' থাকে কার”. ৮৮ : ২৮ 
ত্বমাতা সধবা, কিন্ত বিধবা! বিমাতা ও... বি ৮ 


[ ণ ] 
সমন্তা 

রি চি 
হন্দ মাতৃত্ান্ধ কল্পে গোবিন্দ দেওয়ান 
হরি-€ক্রাড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা 
হরি-নামে খোজ নাই, কট্‌ুকে রাঙা থোপ 
হরি বোল হরি (২ট পূরণ )। 
হরির অদৃষ্টে লক্ষী, হরের গরল 
হরি ! হরি! ভাগ্যে মৌর অন্থকূল দা 
হর্গিজ, 
হাট শুদ্ধ এই তো 
. হাটে মামা হারালাম -- 
হাটের ন্যাড়া হুজুক চায় 
হায় রে ত্বরিতানন্দ ! ধন্য তোর জ্ঞাতি 
হায় রে পিতৃব্য র 
হায় রে মূর্ধের কিন্তু মুখ খানি সার 
হায় হায় হায় 
হায় হায় হায় রে (৫টী পূরণ / 
হারালাম এইমাত্র 


হেলা ক'রে বেলা টুকু ক্টায়ো না আর. 


' হোইংস্‌ ডিনার খান্‌ কান্তের ভবনে ' 
ও গরিশিষ্ট। 
ঈশ্বর অনেক যত়ে কন্তা খুজে পান ন| 
উনের সঙ্গে ফেরে হাস্কর, কৃস্তীর 
'সিংছের উপরে হাতী যাইতে কেমনে 


পত্রান্ক 


২৫৯ 
২৬২ 
২৬৪ 


*** ২৬৪,২৬৫ 


২৬৬ 
২৬৭ 
২৬৭ 
২৬৮ 
২৬৮ 
২৬৯ 
২৬৯ 
২৭০ 
৩ 
২৭১ 
২৭১ 


২৭৫ 
৭৭ 


২৭৮ 
২৭৯ 
২৮০ 


স্থাক্ প্রধান প্রধান ব্য্তি-গণের 
জন্ম ও মৃত্যুর মময়-নিরাপণ। 


*বান্ীলা সাল। ) 
জন্ম 


১) ফতেটাদ জগৎশেঠ ১৯৭৯ 
২। মহারাজ নন্দকুমার : ১১১২ 


১ মহারাজ কৃষ্ঠচন্ত্র ১১১৭ 
৪1 ভারতচন্ ১১১৯ 
৫ রানী ভবানী ১১২১ 
৬। ঝ।মগ্রসাদ ১১২৭ 
টি শিবচজ্জ ১১৩৫ 
৮1 মহারাজ নব , ১১৩ 
৯) নিধু বাবু ১১৪৮ 
৯ । ইশ্বরচন্্ ১১৫৪ 
১১। গিরীশচন্ত্ টি 
১২। রস-সগর ১১৯৮ 
১৩), গোবিন্দ অধিকারী ১২০৫ 
১৪।, দা রায় ১২১২ 
১৫। ঈশ্বর, গু ১২১৮ 
১৬: ভীশচন্র, | ১২২৩ 
১৭। দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্্র রায় ১২২৭ 
১৮। কান্ত বাধু 1 


১৪) দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্ধ সিংহ 


ত্য 
১১৫5 
১১৪২ 
১১৮৯ 
১১৬৭ 
১২০০ 
১১৮২ 
১১৯৫ 
১২৪৪ 
১২৩৫ 
১২৪০৯ 
১২৪৮ 
১২৫১ 
১২৭৭ 
১২৬৪ 
১২৬৫ 
3২৬৩ 


১২৯১ 


১২৪৪ 
1 


বয়ঃক্রম 


৮৪ 
৭ 
২ 
৪৮ 
৭৯ 
৫৫ 
৬* 
৬৫ 
৮৭ 
৫৫ 
৫৫ 
€৩ 
৭২ 


২, 


৪৭ 


৩৭. 


প৪ 


1 


1. 


ব্খ্মর 
গা 


ঠেসে , 


হুরভুল-মলাহাম্ 


কৰি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পৃরণ। 


(১) 

“কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রাতঃম্দরণীয় মহাত্মা “মহারাজেন্্র-বাহাছুর* (ক) 
স্থগ্রসি্ন কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত তদ্দীয় বংশধর-গণও পরম বিষ্যোৎ- 
সাহী ছিলেন। তদস্থসারে তদীয় প্রপৌত মহারাজ গিরীশ-চন্্রও বিষ্ত।র 
এবং বিদ্বানের পরম সমাদর করিতেন। পরলোক-গত কবি রস-নাগন 
কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ী মহাশয় স্বকীয় কবিত্ব-গ্রভায় তাহার সভ৷ সমূজ্জল 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিণ। 
রস-সাগর মহাশয়ের সহিত রসালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 


€ক) নবস্বীপাধিপতি প্রাতং্মরণীয় মহাঝস। কুক রায় লনাম-ধন্ত মহাপুরুষ । 
তিনি পরম বিভ্বেৎসান্বী ও বিবিধ-রাজ-গুণে বিভূষিত ছিলেন৷ এই হেতু দিলীর সম্রাট 
,সাহালম তাহাকে “মহা রাজেক্র-থাতাছবর” উপাধি দান করিয়া সেই সঙ্গে এক খানি 
ফর্মান পাঠাইর। দিয়।ছিলেন । এই ফর্মানের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

“একান্ত রাজানুগত, বিধ্ধ-গ্রপান্বিত এবং রালাগুগ্রহের যে+গাপাত্র মহাগাজেত্র 
কৃষ্ণচন্্র বাহীহুর অবগত হইখে যে, বর্তমান শুভ সময়ে তোমাকে অনুপ্রহ-গুর্ববক 
শ্ষহার়াজেন্র-বাহাহুর" উপাধি, পতাকা, নাকাড়া, বালরদার পাক প্রধান কর! গেল.। 
তোমার কর্তধা এই যে, এই অসীম অনুগ্রহের জন্য তুষি আপনাকে কৃতার্থ জান 
করিয়। কুতজ-টিতে বাদসাহের বঙ্গল-সাধতে তৎপর থাক । তারখ সপ্তদ জলুস 1” 








রস-সাগর। 
মহারাজের বিশেষ পরিচিতাকগনগর-নিবানী কোন ভন্লোরু মহারাজের 
সহিত দেখ। করিতে আসিলেন। রস সাগর “মহাশয়েরও সহিত তহায 
বিশেষ পরিচয় 'ছিল'। কথায় বথায় তিনি হাসিতে হাসিতে রস-সাঁগর 
মহাশয়কে এই সমন্তাটা পূর্ণ করিতে দিলেন,_” "অতি কর্থী ভাল নয়, 
ওহে যছুপতি 1” রস-সার্গর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন £-_-. 
স্পমস্তা_" "অতি কথা ভাজ নয়, ওহে যছুপতি !” 
* (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্বার উক্তি ) 
অতি দর্পে রাবণের নিধন 'খটিল, 
অতি মানে কৌরবের সর্বনাশ হ'ল । 
অতি দানে, বলিরাজ পাতাজে যাইল, 
অতি শোকে দশরণ জীবন ত্যজিল। 
অতি রূপে শীতাংশ্তর কলঙ্ক রটিল, 
অতি প্রেমে হর-গৌরী দেখিতে নারিল। (ক) 
অতি হইলেই শেষে বিষম হুর্গতি, 
« “অতি” কথা ভাল এয়,' ওহে যছুপতি !” 
(২) 
একদিন রাজ-সভায় সমণ্। উঠিল'-. “অস্ঠাঁপি মার্থাট্টা ডিচ্‌ রূহে 
বিস্যমান।” রস-সাগর বর্গার হাঙ্জামের বিষয় লক্ষ্য করিয়। সমস্াটী 
এইভাবে পর্ণ করিয়া দিলেন ১ 


এ শী শি শী াীশ্শীশীশী 


কে) "শতাতপ্রেমপখো ন হার কাচন। 
*গর্ধ জইং সমর্থে। ন শিবাশিবে। পরন্লনরম্‌ ৫” 
“উতদ্তট-লোকঃ। 











কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গাল-সমন্তা-পুরখ। 


সমন্তা__“অভাপি মাহাষ্ট। ডিচ্‌ রহে নি গ্ঘমান।” 


কি কাণ্ড হইয়াছিল হায় কাটোয়ায়, 
শুনিলেই বাঙ্গোলীর বুক ফেটে যায়। 
কাটোয়া: ছিল এক শস্যের ভাগ্ডার, 
অগ্রি বিয়া বর্গাগণ করে ছারখার । 
যাহা কিছু প্রজাদের ছিল টাকা-কড়ি, 
লুঠিয়া লইল সব করি” হুড়াহুড়ি । 
ভীষণ বর্গীর ভর্গে যত প্রজাগণ 
মাটির ভিতরে পুঁতে রেখে দিল ধন। 
কাল হাড়ি ছ্যাদা করি মাথায় থুইয়। 
প্রাণভয়ে জলে যায় ব্যাকুল হইয়া । 
মৃত্তিকায় গর্ভ করি, লয়ে ছ্যাদা টোকা 
আশ্রয় লইল সবে দিয়া মাথা ঢাকা 
কোম্পানীর রূপাবলে কত শত জন 
ধন মান প্রাণ রক্ষা করিল তখন। 
গঙ্গার পশ্চিম পারে অধিবাসি-চয় 
প্রাণভয়ে নিল কলিকাতায় আশ্রয় । 
মালীবদ্্দ নখ।বর লইয়া! সম্মতি 
নিরমিলা গড়-খাত ইংরাজ স্থমতি.। 
বাগ্বাজার হ'তে খাত আরম করিল, 
ছয় মাসে দেড় ক্রোশ প্রস্তত হইল|। 
করিল দেশের লোক কিবা পরিশ্রম, 
এক এক বিশ্বকর্থা বলে হল ভ্রম। 


&' ₹ রস-সাগর। 


বর্গা-হাঙ্গামের এন্ষ প্রধান প্রমাঞ, 
“অগ্যাপি মাহা ডিচ্‌'রহে বিগ্যমান। 
তে 
ত্রিশ (সন ১২৩০) সালের বন্যার কিছুদিন পরে জভায় বসিয়া 
নহারাজ গিরীশ-চন্দ্র ও 'রস-সাগর ভীষণ বন্াঁ,ও তৎকালীন লোকের 
অন্নকষ্ট সম্বদ্ধে গল্প করিতেছিলেন। মহারাজ বন্যার কথায় চমকিত 
হইয়া কহিলেন, “অন্ন বিনা অন্য ধন্য বস্ত কিবা আর!” তখন 
রস-সাগর ইহা! এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :₹_ 
সমন্তা-এ্অন্ন বিনা অন্ত ধন্ত বস্ত কিবা আর !” 


এ সংসারে সকলেরি অন্লগত প্রাণ, 
অগ্প বিনা কোন্‌ জীব রহে বিদ্যমান ! 
কঠোর জঠর-জালা! যখন জলিবে, 
অন্ন বিনা কিবা তাহা নির্বাণ করিবে। 
মাষ না কি করেছে অংক্পর কারণ, 
অগাধ অপার জলে হ'তেছে মগন। 
বাঘের মুখেও যায় নির্ভয় হইয়া, 
দিতেছে সর্পের মুখে হাত বাড়াইয়!। 
তিরিশ সালের বন্যা শুনে শ্ান্না পায়, 
অন্নাভাবে কত লোক যমালয়ে যাঁয়। 
দায়ে পড়ি” কত লোক স্ত্রী পুত্র বেচিল, 
পত্রীরে ফেলিয়া পতি কোথায় পলাল। 
দেখিলাম তন্ন তন্ন করিয়া বিচার,_ 
'অন্প বিনা অন্ ধন্ত বসত কিবা আর!» 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাচুড়ীর বাঙ্গান্ধা-যমস্ত-পুরণ। € 
(৪ 1 £ ৃ 
*একদিন এহারাজ গিরীশ-চন্ত্র রাজসভায় বসিয়া! রস-সাগরের সহিত 
রসাঁলাপ করিতেছিলেন, ,এমন সময়ে এক বাত-ব্যাধি-গ্রস্ত ভদ্রলোক 
মহারাজের সহিত দেখ। করিতে আসিলেন। ইনি মহারাজের পরম 
গ্র়্পাত্র ছিলেন, এদং রস-সাগরেরও সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
মহারাজ তাহাকে বসিতে বলিয়া সসম্তরমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 
কেমন আছেন?” তিনি বলিলেন, "মহারাজ ! “অমাবস্তা গেল, আবার 
পৃণিমা আসিল'।” তখন মহারাজ সহাস্ত-বদনে রস-সাগরের দিণ্ক 
দৃষ্টিপাত করিয়! কহিলেন, "রস-সাগব ! “মাবস্া গেল, আবার পূর্ণিনা 
আসিল !--এই সমস্তাটী এখনই পূর্ণ করিয়া দিন।” প্রত্যুৎপন্জ-মতি 
রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-_ 
সমস্তা-_“অম।বস্তা গেল, আবার পৃণিমা আসিল 1” 
ওরে নিদারুণ বিধি! কত খেলা খেল, 
মংসার-যস্ত্রণা”-ত ভাবাতের ঘাড়ে ফেল। 
বেতে৷ রোগী কেদে বলে কোন্‌ দিন বা ভাল, 
“'অমাবন্তা গেল, আবার পুধিমা আসিএ !” 
(৫) 
একদা রাজ-সভায় »:স্তা উঠিল :_“অন্থৃধি উদধি অন্ধি বনধি 
বারিধি।” রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়! দিলেন £- 
সমন্তা__“অন্থুধি উদ্ধধি অন্ধি-বনধি বারিধি |” 
(সমুদ্রের প্রতি রাবণের তিরম্কার-বাক্য ) 
ধিক ধিক ধিক তোরে, শুন রে সাগর ! 
ুস্ত-পুত্র পূরে তোরে পেটের ভিতর ! 


৬ র্ম্সাগর । 


লক্ষ লক্ষ দেবা'ংর্‌। মিলত হই 
ল৬ভগ্ু করে তোরে মন্থন করিয়া ! 
বুনো রাম নামে ছোঁড়া এত দিন পরে 
সেতু বেধে রাখে তোর র্‌কের উপরে! 
পাথর পরম ভারী,_দকলেই বলে, 
ভাহাও ভামিছে আজ দেখি তোর জলে ! 
যে সব বানর সদা ডালে ডালে ঘুরে, 
তাহারাও এক লাফে গেল তোর পারে! 
রে সমুত্র! তোর কথা কি "কব অধিক, 
দশমুখে তোর দশ নামে দিই ধিক 
পাখোধি পয়োধি-বা্ধি জলধি তোয়ধি 
“অন্থৃধি উদধি অন্ধি বনধি বারিধি !” 
(৬) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-স+গরক্ষে কহিলেন, “অস্ত আপনাকে 
একটী জটিল সমশ্তা দিব” রস-সাগর কহিলেন, “কৃপা করিয়া দিন ।” 
মহারাজ কহিলেনি, “অর্চুন বালিকা বধূ..প্রোঢা ছূর্ষ্যোধন ।” রস-সাগর 
জয়জরধ-বধের বিষয় লক্্য করিয়। তৎক্ষণাৎ হি পৃরণ-পূর্ব্বক মহা- 
রাজকে স্তভিত করিয়া দিলেন। 
রী 
জযুক্রথ-বধ হেতু অর্জুনের পণ”_ 
সুর্ঘযান্তের পূর্বে ভারে করিব নিধন; 
যদি না বধ্তে পারি অনলে প্রবেশ -করি' 
ভুড়াইব হৃদপয়র' যতেক' যাতনা । 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালাসমস্তা-পুরথ। ৭ 


শুনি অঙ্ছুশের পণ কুরুরাজ ছুর্দ্যে' ধন 
শী্রই হুষ্যান্ত হোক্‌--করিলা কামন! 
অর্জুনের ইচ্ছা রয় নুধ্যান্ত বিলথে হয়, 
উভয়ে ক্র্যের দিকে রাখিলা নয়৷ 
বালিকা না সন্ধ্যা চায়, প্রৌঢা নারী চায় তায়, 
অজ্ছুন বালিক। বধ, প্রোঢা দৃর্যযোধন ॥ (ক) 
(9) 
মহারাজ গিরীশ চন্দ্র ৬শিব-চতুর্দশীর রাত্রিতে শিব-পৃজা-পূর্ববক 
পরদিন প্রাতঃকালে রস-সাগরকে সঙ্গে লইয়া শিব-মন্দিরে গিয়া! দেখান 
যে, নীব-শিরঃ-স্থিত অর্ধচন্দ্রেরে উপরি-ভাগে যে পঞ্চামৃত দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহা পিপীলিকায় ভক্ষণ ফরিতেছে। ইহ! দেখিয়া মহাদাজ 
মন্দিরের বাহিরে আসিয়া রস-সাগরকে কহিলেন, “অযাবন্তা; হম্দ 
পিপীলিকায় খায়”। রস-সাগর এই সমস্তাটি বাঙ্গালায় পূরণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় মহারাজ কহিলেন, “হিন্দী ভাষায় ইহা 
পূরণ কর! চাই”। তখন রস শাগর হিন্দী ভাষাতেই ইহা এইকূপে 
পূরণ করিয়া দিলেন £_- 
সমন্া_“আচ্কো চাদ পিপীলা নে খাওয়ে।” 
শিবখান্রি ঘটাওয়ে, তিন লোক জানাওয়ে, 
পঞ্চামৃত শশিচুড়ে চড়াওয়ে। 


(ক) নিক়-লিখিত সংস্কৃত গ্লোকের ভাব লইক্লাই, বোধ হল, রস-লাগর মহাশয় এই 
ফাটি হন! করিয়াছিলেন $-- 
“অনজরখবধে রাজন্‌_ ভুর্ষ্যোধনধনঞজীযৌ। 
সধিতারং শিরাক্ষেতডে প্রো! বাল! বধুরিব ।” 


৮ _রস-সাগর। 
ভোরে লি অরুণা, , মেরে হাকাওয়ে 
এআছকো চাদ পপীলা নে খাওয়ে॥ 
(৮) 
শাস্তিপুরে কোনও এক ধনাঢ্য ক্বোকের “ন্নাটীতে ব্রাপ্ষণ-পণ্ডিত 
মহাশয়দিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। রস-সাগরও সেই স্থানে 
নিমজ্িত হইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাকে কহিলেন, "দি 
আপান এই সভায় বসিয়া একটি করুণ-রসাত্মক সমস্যা পূর্ণ করিয়া 
দিতে পারেন, তাহা হইলে ক্কৃতী মহাশয় আপনাকে ইহার জন্ত 
উত্রমরূপ পৃথক বিদায় দিবেন ।” ইহা! বলিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় এই 
ম্মন্তাটা পূর্ণ করিতে দিলেন, -“আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময় !” 
'গস-সাগর তৎক্ষণাৎ, এই সমম্টা পূর্ণ করিয়া বিলক্ষণ বিদায় আদায় 
কল্যা আনিলেন। 
সমস্যা-_“আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময় !” 
(রামচন্দ্র ও লক্ষণের সহিচ্চ বন-গমন-কালে 
পথিমধ্যে সীতার ক/তবাক্তি) 
্্য-কুল-বধু আমি,_ইহাও জানিয়া 
' দৃহিছেন মোরে ,হু্য তীন্ক তাপ দিয়! 
. পৃথিবী আমার মাতা, হাক আজ তিনি 
করিছেন কণ্টকেতে বিদ্ধ পা ছ্ুখানি! 
কহিছেন মোর পতি শ্বয়ং শীরাম৮.- 
'*ক্রতবেগে চল লীতে! না৷ করি' বিশ্রাম! 
অদূরে আশ্রম”-_বলি' দেবর লক্ষণ 
: দিতেছে আমায়: মিথ্যা 'আস্বাস-বচন! 


কৰি কৃষ্ণকুন্ত 'ভাহুড়ীর বাঙ্গালা -সমস্তা-পুরণ। ৯. 
এ রস-্সাগর তাই মনোছুযব কয়, 
'আত্মীয়ও' পর হয় বিপই-সময় !” 
(৯) 
এক “ফনারে' ব্রাহ্মণ নিমস্িত না হইলেও যার তার বাটাতে গিয়া 
আহাঁর করিয়া আলিতেন। আহার পাইলে তিনি জাতিভেদ মানিতেন, 
ন। | গুকদা তান মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভাঁয় গিয়া উপস্থিত হইলেন | 
তখন রস-সাগরও সেই সভায় উপবিষ্ট ছিলেন। “ফলারে' ঠাহুত্র 
তাহাকে দনেখিয়। "আর "না, আর না”,_এই সনস্যা্ী পূরণ করিতে ' 
বলেন'। বস-নাগর তৎক্ষণাৎ এইভাবে উহ! পূর্ণ করিয়া দিলেন :-' 
সমস্যা-_“আর না, আর না”। 
১ম পুরণ, 
শ্রীক্ণ হলেন যবে শ্রীরাম ধান্ুকী, 
রুক্সিণীরে আজ! দিলা হইতে জানকী | 
ুক্সিণী কহেন, নাথ! মনে বড় ঘেক্া, 
অভাগী হইবে সীত/'! "আর না, আর না”॥ 
[ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ স্যভাম্কে যেরূপ ভাল,বাসিতেন, স্থদর্শন-চক্র 
এবং গরুড়কেও তিনি সেইরূপই ভাল বাসিতেন। এই কারণ-নশকত 
ইহাদের মনে মনে অত্যন্ত দর্প হইয়াছিল। তখন দর্পহারী শ্রী প্রথমতঃ 
* ঈত্যভামার দর্প' চূর্ণ করিবার "জন্য এক “কৌশল, কল্পন। করিয়া স্বয়ং 
রামরূপ ধারণ ,করিলেন এবং সত্যভামাকে সীতারপ, ধারণ কাঁরিতে 
কহিলেন। সভ্যভাম! তাহ। ফরিতে ন। পারায় তিনি প্রিয়তম রক্সিণীকে 
সীভাক্গা ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। সীতারপ"ধার্ণ করিবার 
কি ছুঃখ, তাহাই কৰি এই কবিতায় রুল্সিণীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন |] 
রক্ত! কারে স্রাঙ্ছণ ঠাঠুর এই: করিতাী শুনিয়া প্রীতিলাভ , 


১০ রস-সাগর। 


রায় ঢস-দাগর তাঁহাকৈই লক্ষ্য করিয়া নিয়-লিখিত কবিতাটা 
রচন। করিল £-- 
য় পূরণ । 
পতিত হবার লাগি,পরের খড়ী ধন, 
পতিত হইয়া কন্‌ বৃথা ঘর কল্পা। 
আপন. বাড়ী একাদশী, পরের কাড়ী পান্না, 
ফলারে ব্রাক্ষণ-জন্ম “আর না, আর না" ॥ 
(১০) 
নহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের সময় কৃষ্ণনগর-রাজবংশের যেরূপ স্থনাম, 'সম্মান 
ও ধ্র্য'ছিল, মহারাজ গিরীশ-চক্জের সময় সেূপ ছিল না * তাহার 
অময় রাজ-সংসারে বিষম স্ব্ার্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে 
'ব্রামমোহন মজুমদার-নামক এক ভদ্রলোক রাজবাটার সর্বপ্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। তিনি স্থচতুর ও বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া নানা কৌশলে রাজার 
শাংসার-যাত্রা নির্বধাহ করিতেন এবং পাঁওনাদারদিগকে *দিব, দিচ্চি” 
বলিয়া নানা কৌশল-সহকারে মিথ: আশ্বাস দিয়া রাখিতেন। এই 
সময়েই প্াউডিন্-নামন্ক এক সাহেব উকি নিকট হইতে 
নিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়। মহারাজ গিরীশ-চক্জ্রের যাবতীয় ব্রদ্বত্র ও 
দেবত্র ভৃতি বল-পূর্বক গ্রহণ করিয়া তাহার উপরি কর-সংস্থাপন' করিতে- 
ছিলেন। ন্রহারাজের এই ছুঃসময়ে রস-সাগরের তিন চারি মাসের বেতন ' 
বাকী ছিল। তিনি ত্রিশ টাকা করিয়া! মাসিফ বেতন পাইত্নে। মাসে 
মাসে তাহা প্রা হইলে তিনি হ্বচ্ছন্দে স্বীয় 'সংসার-যাত্রা নির্ববাহ করিতে 
পারিতেন। তৎকালে ত্রিশ টাকা বেতন পাইলে ভদ্রলোকের দংসার 
গ্ররম-স্থখে চিলিত;কিন্ত এখন ছুই শত টাক। বেতন" “পাইরেও সেরূপ সুখে 
সংসার চলে না। অর্থাভাবে ব্যতিত্যন্ত হইয়া রষ-সাগর মহারাজের 


কবি কৃ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ । ১১ 


সভ্য উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, প্রধান কর্মচারী রামমোহন মজুমদার সে 
স্থানে উপবিষ্ট ইয়া রহিয়াছেন। রস-সাগর ক্রোধে উন্মত্ত হংয়া তাহাকে 
কহিলেন, "আমার বেতন দিন।” তখন নজুমদার মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়া কহিলেন “আর মেনোপারি নে”। ইহা শুনিয়া মহারাজ গিরীশ- 
চজ্জ রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়। তাহাকে এই সমস্তাটা পূরণ করিতে 
বলিলেন । রস-সাগন ইহ এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন ( ক) £-- 
সমস্যা--“আর মেনে পারি নে।” 

ঈাড়ি ফেলে শ্রা ফেদে. শুধু হাড়ি পাতে বেঁধে, . 

বচনে রেখেছি ছেঁধে, আশা ভঙ্গ করি নে। 

মবে বলে মঙুন্দার, দয়! ধর্ম কি তোমার, 

তিরস্কার পুরস্কার, তৃণ বোধ কুরি নে॥ 

খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না! মেলে রজজত-খণ্ড, 

কোন-রূপে কর্ধ-কাণ্ড, ক্রিয়া পণ্ড করি নে। 

কোম্পানী কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্ধয-উদয়, 

প্রাউডিনের পূর্ণোদয়, বাঁচিও নে মরিও নে॥ 

সকলি দুঃখের পড়া, এ রস-সাগরে চড়া, 

জ্রীচরণ-ছায়। ছাড়া, কারো ধার ধারি নে। 

তিন দিকে তিন তেডস্বা, কি হইবে অপরত্থা, 

কুল দাও ম! জগদন্বা, “আর মেনে পারি নে? ॥ 

(১১): 
মহারাজ গিরীশ-চগ্গ্রর সভা-পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সস-সাগর ত্রিশ 

টাক! -সসিক বেন্চন পাইতেন। তিন মাস বেতন ন! পাওয়াতে তাহার 
কে) কক্ষিভীপ-বংগাধলি*রচ়িতা হত কার্তিকোচতর রা বহাশির এই পা, 
পূরণের সন্ধে যে প্রত লিখিয়] গিয়াণে.ন, তাহাই াশার্থ এন্থলে সন্পিবেশিত হউল। 


১২ রস-সাগর। 


অত্যন্ত সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল। তখন তাহা আর সম্ধ করিতে ন! 
পারিয়া তাঁত একদিন প্রাতঃকালে রাজবাটার সর্ধপ্রধান কর্মচারী 
রামমোহন মঞ্জুমদারের নিকট টাকার তাগাদা করিতে গেলেন। মজজুম- 
দার তাহাকে নাল আশ্বাস-বাক্যে সন্ধষ্ট কনিতে না পারিয়া অনেক 
অপমান-সুচক কথা বলিতে লাগিলেন। একে নিরতিশয় অর্থকষ্ট, 
তাহাতে আবার নিদাকণ অপমান । এজন্য রদ-সাগর তাহা আর 
(ন্ফছিতেই সহ্থ করিতে না পারিয়া ও নিতাস্ত মনঃক্ষুন হইয়া অবশেষে 
স্বয়ং মহারাজের সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! "আর সয় 
না” তখন মহারাজও দুঃখিত হইয়া বনিলেন, “রস-সাগর ! আমারও 
“আর সয় না» মহারাজের এই কথা শুনিবামাত্র রস-সাগর আপনা- 


কেই লক্ষ্য করিয়! সমস্যাটী এইবপে পূর্ণ করিয়! দিলেন :-_ 
পমস্যা--“আর সয় না” 
চাতক পাতকী বড়, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে দড়, 
পঙ্জন্তের জল ভিন্ন অন্য জল খায় না। 
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মান, 
আশ্বাসে রয়েছে শ্বাম, অন্য পানে চায় না ॥ 
বিস্তারিয়া ওষ্টাধর নাহি পায় ধারাবর, 


ধরণীই মূল তার, সেও ত যোগায় না। 
বিশিষ্ট পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, কুন্ষ্ট ও কুজপৃষ্ঠ, 
বাবঘনে অধিষ্ঠিত, তিঠ্ঠিবারে দেয় না। 


ঝটিভি ঝটিতি বড়, ঝন্‌ কন্‌ চড়, চড়, 
গগনেতে গড়, গড়$ ধড়ে প্রাণ রয় না। 
জিদশ মুদ্রার কাত, তিন মাস তঙ্ণাত, 


ভ্রাহি ত্রাহি নাথ! ন্্রাধাত “আর সয় না? ॥ 


কবি কষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তাপূরণ। ১৩ 


ঢব্যাধ্যা। রস-সাঁণর এই কবিতায় আপনাকে চাতক-পক্ষার সহিত 
ও £ম্হারাজক্ষে মেঘের মহিত তুলনা করিতেছেন। পণ্ণন্য- মেঘ। 
চাতক-পক্ষী যেমন মেঘের জল ভি। অন্য কোন জল খায় না, 
রস-সাগরও সেইরূপ মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কৃপা ভিন্ন অন্যের কৃপাপ্রার্থী 
নহেন। ধারাবর "প্রবল বৃষ্টি। ধরণী-পৃথিবী (পৃথিবী হইতে প্রচুর 
বাম্প উঠিলে মঘ উৎপন্ন হয় ); পক্ষে, রামমোহন মজুমদারের এক বন্ধ 
(তাহারই পরামর্শে মজুমদার লোকের প্রাপ্য টাকা কড়ি দিয়া থাকেন )। 
পাপিষ্ঠ জোর সসর্বপ্রধান মহাপাপী। কুজপৃষ্ঠ -ইন্তরধন্থ। ইন্দরধন্থ 
নব-ঘনের উপর প্রকাশমান হইগা ইহাকে সরাইয়া দেয়,_বৃষ্টি হইতে 
দেয় না; পক্ষে, কলেক্টর সাহেব। ইনি মহারাজের নি" জামর 
উপরি কর বসাইতে আরম্ভ করিয়! মহাঁরাজকে ব্যতিব্যস্ত ধরিয়া তুলিয়া- 
ছেন। নাথ-্ঈশ্বর ; পক্ষে, মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র। ] 


(১২) 

এক তহশীলদার মহারাজ গির'শ-চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
বেতনাদিতে তাহার যে আয় বিল, তাহাঁতে বহু পরিবারের ভরণ-পোষণ 
নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়! তিনি খাজনার টাক! ভাঙ্গিয। খরচ করিয়া 
ফেলিততন। রাজ-সরকারে কিছুই জমা দিতেন না, এবং দেওয়ান- 
জীর পুনঃ পুনঃ কড়া হুকুম গ্রাহন করিজ্নে না। এক দিন মহারাজের 
সভামধ্যে তাহার অবাধ্যতা সম্বন্ধে কথা উঠায় দেওয়ানজী শ্বীয় তৃত্য-গণ- 
সমভিব্যাহারে স্বয়ং গিয়া তাহারে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবেন বলিয়া বিলক্ষণ 
আন্ম্বলন করেন। মহারাজও তাহাতে সম্মতি দিয়া গে'পনে তহশীল- 
দারকে সাবধান হইতে সংবাদ দেন। দেওয়ানজী তহশীপদারের কিছুই 
করিতে ন। পারায় জঞ্জাবশতঃ “হারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন 


১৪ রস-সাগর। 


নাই) লোরু-পরম্পরায় এই সংঘাদ মহারাজের কর্ণগোচর হইলে, 
একদিন 'মাজসভায় আসিয়া! উপস্থিত হইবর জঙ্ঘ মহারাজ তাহার 
প্রতি আদেশ - প্রদান ফরিজ্পেন। আদেশাঙ্ছসারে 'তিনি 'সুভায় 
আসিয়া উপস্থিভ হইলেন। উভয় দিনের সভাতেই রস-সাগর উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি দেওয়ানজীকে আসিতে দেখিয়া স্মিতমূখে বলিলেন, 
“আন্তে জাজ্ঞা হোক্‌।” মহারাজ এই সমস্তা পুরণ করিবার, জন্ত 
রন-সাগরকে অন্থুরোধ করিলে তিনি ইহা! তৎক্ষণাৎ এইরপে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন £-- 
সময্যা-পসূতে আজ্ঞা হোক্‌।» 

পেটে খেলে পিটে সয়, গৌবর্ধন কি লোক, 

গোবস লইয়া পোপ নিরুদ্বেগে রোক। 

কাছের মান্য 'চিন্তে নার, সর্ধাঙেই চোক; 

মতিভ্রম পরিশ্রম “আস্তে আজ্ঞা! হোক্‌।' 

[ব্যাখ্য। ৷ বুন্াবনে নন্দ প্রত্ততি “গীপগণ প্রতিবৎসর নান! উপ- 
চারে ইন্দ্রের পূজা করিতেন। এক.ব দর শ্রীকণের পরামর্শে ইন্-যজ 
বন্ধ করিয়া গোবর্ধন গিরির জজ অচুিত হয়। প্রীরুফরূ'পী ভগবানের 
মায়ায় গোবর্ধন-গিরি মূষ্ঠিমান্‌ হইয়া সেই সকল পূজান্্ব্য ভক্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হন ।,, ই্্র দ্ধ হই তছৃপরি অসহা শিলাবৃষ্টিি করিতে এবং 
বৃদ্ধানন প্লাবিত করিবার জন্ত মুষল-ধারায় বারিবর্ষণ করিতে মেধগণকে 
আদশ করেন। শরীক গো-গোবৎসাদি লষয়া (গোপগণকে গোবর্ন- 
গিরির গহ্যরে সাশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়৷ স্বয়ং উহাকে হ্ত 
হার! উদ্ধেধারণ করিয়া রহিলেন। ইন্জ এত্‌ করিয়াও গোব- 
ধন ও বৃদ্দাবনবাসীদিগের তোনও খুনিঈ-সাধন করিতে না! পারিয়া 


কবি কৃষ্ককান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তাপুরণ ।, ১৫ 


টা ্বতবনে পতযাবৃ্ত হইলে খচী উপহাস করিস ্াহাকে 
“আস্তে আজ হোক্‌।» “সেই ঘটনা জশ্য কখিপাই 
এই সমস্তা পূর্ণ করা হইয়াছিল। বছের* মানুষ -প্রীক্ণ। পক্ষে, 
মহারাজ গিরাশ-চন্দ্র। সর্বধাঙ্গেই চোক - ইন্দ্রের সহম্্র লোচন; পক্ষে, 
দেওয়ানজীর সকল বিষয়েই প্রধর দৃষ্টি। ] 


(১৩) 
একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র আনন্দময়ীর চরণ-দর্শন করিতে গমন 
করেন। রস-সাগর এবং ছুই একটা পণ্ডিত লোৌকও তাহার সঙ্গে 
ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন যে, এক জন পাদ্রী শষ্ট বু 
প্রচার করিতেছেন। তখন এক জন পণ্ডিত মহারাজকে বলিলেন যে» 
ইনিই আবার বড় লোক । ইহা শুনিয়া মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া রস- 
সাগরকে বলিলেন, “ই্ছুর বড় সাঁতারু, তার মার্গে খুদের পরো! |” রস- 
সাগরও ইহা তৎক্ষণৎ পূরণ করিয়া দিলেন। 
গু 
সমস্যা-“ইছর বড় সাতারু, তান মার্গে খুদের পরো ।” 
খৃষ্টান হলেন ভক্ত, দবতা হলেন ঈশ্ব, 
মজাইতে একবারে যত হিছুর শিশু। 
সতী হলেন অধোগ*মী, স্বর্গে গেলেন জেরো, 
'ইছুর' বড় সাতারু, তার মার্গে খুদের পরো ” 
(১৪) 
একদা রস-সাগরের এক বন্ধু তাহাকে "ইস্‌ ইস্‌” এই সমস্যাটা 
করুণ-রসে পূর্ণ ক্রিতে বলেন। রস-সাগরও ইহা এইভাবে পর্ণ 
করিয়াছিলেন £- - 


5৬ ৃ রস-সাগর। 
সদ্যা-*ইস্‌ ইস্‌।” 
নিম-কা্ঠে রদ) কৃ পদ বাড়াইয়া, 
না জানি” হানিল বাণ ব্যাধ-পুত্র গিয়া । 


অভাগ্যে বাণের মুখে ছিল মহাবিষ, 
পড়িল 'ব্রেলোক্য-নাথ করি” ইস্‌ ইস্‌ টি 
(১৫) 
এরপ প্রবাদ আছে যে, কলিকাতার অন্তর্গত হোগলঝকুঁড়িয়া-নিবাসী 

প্রাপন্ধ গুহ-বাবুদের বাটাতে কোন কার্যোপলক্ষে রস-সাগর মহাশয় 
নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। যে স্থানে সভা হইয়াছিল, গুহ-বাবুদের 
প্রতিবেশী কবিবর ঈশ্বর গু মহাশয়ও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। 
' রস-সাগর, ঈশ্বর গুধ্ের অপেক্ষা ২০ বৎসরের বয়োধিক ফিলেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত পূর্বব হইতেই রস-সাগরের উপস্থিত কবিত্বের কণা: শুনিয়। 
আসিতেছিশেন। ছুই জনকেই করি জানিয়া গুহ-বাঁবু উভয়ের মধ্যে 
আলাপ ও পরিচয় করিয়া দিলেন  রস-সাগর, ঈশ্বর গুধ্ের নাম 
শুনিয়াই তাংাকে গ্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “ঈশ্বর গুপ্তের 
নাম লুপ্ত নাহিহবে।” তখন ঈশ্বর গুপ্ত বিনীত-ভাবে কহিলের, প্রস- 
সাগর মহাশয় ! আপনি আঘুর বয়োধিক ও এক জন হ্ৃকবি। আমি 
আপনার কনিষ্ঠ সহোদর । আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি অগ্য 
ধন্য, হইলাম।” তখন গুহ-বাবু, “ঈশ্বর গুণের নাম লু নাহি হবে,”-_- 
এই সমস্যাটা রধ-সাগরকে পূরণ করিতে বলায় তিনি ইহা! এইভাবে 
"পুরণ করিয়। দিলেন £7- | 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা'পৃরণ 1 ১৭ 
(ক) 
(ঈশ্বর গুপ্তের গ্রাতি রদ সাগরের উক্তি) 
সমস্যা-ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে।” 
কিবা গপ্ভ, কিবা পদ্ঘ, তব বৈগ্যরাজ ! 
বাঙ্গালা জুড়িয়া আঙ্গ করিছে বিরাজ। 
রসিকতা, ভাবুকতা, পাগ্ডিত্য তোমার 
তোমারি কবিতা-মধ্যে করিছে বিহান। 


ঈশ্বরের স্বতি-কালে তুমি ভক্তিমান্‌, 
পড়িলে তোমার স্্তি জড়ায় পরাণ। 
যখনি রাগের চোটে কিন্ত ধর যারে, 
দফ'-রফা ক'রে তুমি ছেড়ে দাও তারে। 


কিব। শাদা কথ। তুমি শিখির়াছ ভাই.! 
হাদাও বুঝিতে পরে,_কষ্ট তার নাই। 
গুণের সাগর তুণি, রসের সাগর, 

প্রাণ খুলে কহে তাই এ রস-সাগর,__ 
বাঙ্গালায় ষ৬ দিন চক্র-হ্্য রবে, 
ঈশ্বর গুপ্তের নাম লুপ্ত নাহি হবে।” 


রস-মাগ্ররের রচিত উক্ত কবিতায় স্বীয় প্রশংসা-বাদ শুনিয়। ঈশ্বর 
গুধ রস-সাগরের প্রশংসা! করিয়া কহিলেন, “রস-সাগরে রস শুষ্ক নাহি 
হবে।” ইহা! শুনিয়! গুহ-বাবু ঈশ্বর গুপ্তকে তাহার স্থয় সমস্যাটা পূর্ণ 
কর্পিতে বলিলে তিনি ইহা! এইবূপে পুরণ করিয়া দিলেন £__ , 


১৮ রস-পাগর। 


(খ) 

( রস-সাগরের ' শৃতি ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি ) 
সমস্যা “রস-সাগরের রস শু নাহি হবে।” 

সষ্যোদয় যদি হয় *শ্চিম গগনে, 

আকাশের চাদ ধরে যগ্যপি বামনে, 

বাক্ুবেগে নাড়ে উঠে যদি হিমাচল, 

যদ্যপি শুকায় সপ্ত সাগরের জল, 

এ জগতে যত দিন চভ্তর-সথধ্য রবে, 

'রস-সাগরের রস শুফ নাহি হবে।' 


(১৬) 
একদিন যুবরাজ শ্রী"চন্দ্র রস-সাগরকে এই অদ্ভুত সমস্যাটা পুর্ণ 
করিতে দিয়াছিলেন,--“ঈশ্বরের মত পাপী কেব! আছে আর 1” রম- 
সাগর শান্-সম্মত করিয়া এই সমস্তাঁটী তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন । 
সমস্তা--“ঈশ্বরের মত পাপী কেবা ম্বাছে আর !” 


হে ঈশ্বর! পরাৎপর নামটা তোমার, 
পরম দয়ালু তুমি_-বলে ত্রিসংসার | 
সবে বলে তমি দেব! দাতার প্রধান, 
তব সম দাতা আর নাই বিদ্যমান,_- 
এই কথা কত সত্য, বুঝে উঠা ভার, 
প্রাণ দিয়! তাহা তুমি লও পুনর্বার! 
স্থৃতরাং দত্বহারী” হইলে যখন, 
শাস্্রমতে মহ*পাপ করিলে অঞ্জন! 


কবি কুষ্ণকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তপৃরণ। ১৯ 


এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার, 
ঈশ্বরের মত পাপী 0$বা আছে আর, 
(১৭) 
যখন মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র, “কবি কক্ককাস্ত ভাছুড়ীকে "রস-সাগর”, 
এই উপাধি প্রদান করেন, তখন ভাছুড়ী মহাশয় মহারাজকে 
পরিহীস-সহকারে কহিয়াছিলেন, “উপাধি বিধম ব্যাধি স্বিদ্ধে' চাপে 
তার!” ,ইহা, শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, "আপনার সমস্ত আপনিই 
পূরণ করিয়া দিন।” তখন *রস-সাগর মহাশয় “অবিলম্বে ও 
এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন ২. 
সমঙ্গযা-_“উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার ।” 
সন্বরী নারীর রূপে কোন্‌ প্রয়োজন, 
যদি*নাহি থাকে তার সতীত্ব-রতন। 
কিছুমাত্র বিগ্যা-বুদ্ধি নাহি থাকে যার, 
“উপাধি বিষমু ব্যাধি স্বদ্ধে চাপে তার !2 
(৪১৮) 
একদিন রস-সাগর ও তাহার এক বন্ধু রাঁজবাটা য্ইতেছিলেন। 
উভয়েই দেখিলেন যে, এক ছুঃখিনী নারী সমন্ত দিন ভিক্ষা কারয়া 
ৰাটাতে * আসিয়ু! পুত্রটাকে ডাকিতেছে। ৎপুত্রটাকে কুটারে দখিতে ন! 
' পাইয়া বিরক্তি ও ক্রোধ-ভরে সে বলিতে লাগিল “এই আছিস, এই নাই, 
বাপ্‌ রে ঃবাপ্‌৭” রস-সাগরের বন্ধু রস-সাগরকে ইহা পূর্ণ করিতে অন্- 
রোধ করায় তিনি ইহ* এইভাবে পূর্ণ করিয়। দিলেন :__ 
স্স্যা-“এই আছিস্‌ এই নাই, বাপ, রে বাপ, !” 
এই *কতক্ষণ, রেখে এলাম দুয়ারে দিয়! *ঝাঁপ, 
বারে বারে রুফ্ণ! তব দিচ্ছিস যনস্তাপ। 


২৯ ৃ ' রস-সাগর। 


কোধ ভরে মহাছুনি পাছে দেন, শপ, 
“এই আছিস এই 'নাই, বাপরে বাপ. !” 

[ব্যাখা । একটিন মধ্যাহু-কালে দুর্বাসা নন্দালয়ে আসিয়া অতিথি 
হইয়াছেন । নন্দ ও যশোদ! সসন্্রমে ও'বথাবিধানে তাহার তৃপ্রি-সাধনের 
নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। ছুর্ববালা পাঁক-সমাপন 
করিয়া ইহা স্বীয় ইঞ্টর্দেবের উদ্দেশে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় 
বালক শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মুনির নিবেদিত অন স্বয়ং গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
দর্ববাসা এই ব্যপার দেখিয়া! যশোদাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাখিলেন। 
ড পাছে ছূর্বাসার ক্রোধ হয়, এই ভয়ে যশোদা শ্রীকৃষণকে লইয়া গিয়া 
গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দুর্ববাসা পুনরায় ইষ্টদেবকে স্বরচিত অন্ধ 
নবেরন করিলেই ্রকুষ্ণ পুনর্ধ্বার আসিয়া তাহা আহার করিবার উদ্যোগ 
ধর্রিতে লাগিলেন। মুনি পুনরায় যশোদাকে ড।কিলেন। অবশেষে 
অনন্তোপায় হইয়া তিনি ধ্যান-যোগে জানিতে পারিলেন যে, বালক 
আরুষ্ণই ত"হার ইঞ্ট-দেবতা। ধাহাকে অল্প নিবেদন করিতেছি, তিনি 
যখন স্বয়ং আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতছেন, তখন তাহার মোষ কি! 
ইহা ভাবিম" হুরবাসা মুনি অগ্রতিভ হইয়া রহিলেন!] 

(১৯) 

একদিন মহারাজ গিরীর্শ-চন্র রস-সাগরকে এই সমন্যাটী আদি' রম 
পূর্ণ বারিতে দেন, “এক জন করে দোষ, অন্তে পায় সাজ! 1” তখন রস- 
সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :-- 

সমস)-"এক জন করে দোষ, অন্তরে পায় সাজা !” 
যতৃ কিছু অপরাধ করিল নয়ন, - 
কিন্তু কি আশ্চর্য, শেষে বন্দী হল মন! 


কবি ক্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্থা-পূরণ। ২১ 
একি অরাজক দেশ,_*নাই কি রে বাজ 
«এক জন, করে দোষ" অন্যে পায় সাজাণ' 
(২৭ 
একাদিন' যুবরাজ প্রশ্চন্জের সভায় সমস্যা উঠিল, “এক জন করে 
দোষ, অন্যে শাস্তি পায়!” স-সাগর ইহা এইরূপে. পুরণ করিয়া, 
ছিলেন :- 
সমস্যা--“এক জন করে দোষ, অন্যে শান্তি পায়! 
। রামের সীতায় চুরি করিল রাবণ, 
রাম কিন্তু করিলেন সমুদ্র বন্ধন। 
এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড নাহি দেখা যায়, 
এক জন করে দৌষ, অন্যে শান্তি পায়! 
(২১) 
একদা এক সঙ্্যাসী, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় আসিয়া তাহাঁর ' 
সহিত শান্ত্রালাপ করিতে করিতে বলিলেন, “মহারাজ ! এ সংসারে 
সন্সাস-গ্রহণের অনেকগুলি বিশ্ব আছে। একই যষট-প্রহারে সপ্ত সর্প 
বিনাশ করিতে না পারিলে সঙ্যাস-গ্রহণ করা গৃহীর পক্ষে অসস্ভব ।” 
মহারাজ ইহা শ্রবণ করিয়াই রস:সাগরকে কহিলেন, “এক নড়ীতে সাত 
সাপ মৃরে |” রস-সাগর সযাসীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাৎ 
এ সমস্যাটা এই ভাবে পূরণ'করিয়া দিন £- 
সমস্যা_“এক নড়ীতে সাত সাপ মারে ।” 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্্য আতি 
ছয় সর্প, 'মর এক সর্গা এ 'সংস্তি॥ 
'কাশীবানী করঙ্ক কৌপীন দণ্ড ধরে, « 
মায়া ছাঁড়িতে 'এক, নড়ীতে; সাত সাপ মারে |? 


২২ রস-সাগর | ' 


[ব্যাখা ।, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধয,_-এই ছয়টা 
হুঞ্জঃ রিগু' সী সর্পের মত, এবং সংস্থতি ( সংনার )-সর্গীর তুলা । ঘিনি 
কাশীবাসী, তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া করঙ্ক ( কমণ্ডলু ), কৌপীন ও 
দণ্ড ধারণ করেন। প্রকৃত সন্ন্যাস লইবার সময় এককালে, তাহাকে 
কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টা ছুজ্জয় রিপু জয় করিতে এবং সংদার-বন্ধন 
ছিন্ধ করিতে হয়। "তাহা হইলেই তাহার “এক নড়ীতে সত সাপ মারা” 
হইল !] 

(২২) 

একদিন বাজ-সভায় বসিয়। মহারাঙ্্গ গিরীশ-চ্ প্রশ্ন করিলেন, 
প্রস-সাগর মহাশয় শ্রীরুঞ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাঙ্ম গমন 
. করিলে যশোদার কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আপনাকে বর্ণনা করিতে 
হইবে.” ইহা বলিয়াই তিনি এই সম্তাটা পূর্ণ করিতে দিলেন, “এক 
নীলমণি বিনা তথা নন্দরাণী ” তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পুরণ 
বিয়া দিলেন ₹ 

-সমস্কা_-"এক নীলমণি বিনা তথ৷ নন্দরাণী !» 

. গৌরী বিনা যথা! হর, »*রতি বিনা স্মর, 
শচী বিনা থা ইন, লক্্মী বিনা নর; 
চন্ত্র বিনা যথ রাত্রি, নুর্ধ্য বিন! দিন, 
, চক্র বিন। যথা রথ, জল বিনা মীন। 
পুত্র বিনা ষথ! বাপ্‌, শক্তি বিন দ্বাপ্‌, 
অস্ত্র বিনা যখ| খাপ্‌ গর্ভ বিন! সাপ্‌, 
পতি বিনা যথ! পন্থী, মত বিমা বাণী, 
'এক নীলমণি বিনা, তথ] নন্দরাশী 1 


কবি কষ্ণকান্ত"ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-)রণ .. ২৩ 
(২৩) ৃ্‌ 
মহারাজ 'গিরীশ-চত্রের নিরতিশয় আর্থিক কষ্ট হওয়াম মধ্যে ধধ্যে 
তিনি" রস-সাগরের সহিত স্বীয় সাংসারিক 'ছুরবস্থার 'কথা কহিতেন। 
একদিন তিনি রস-সাগরকে কহিলেন, “একমাত্র বিষবৈষ্য তুমি 
নারায়ণ!” তখন রস-সাগর ইহ! এইভাবে পুর্ণ করিয়া দিলেন :__ 
সমস্তা__“একমান্ধ বিষ-বৈদ্ক তুমি নারীয়ণু!” 
সংসার-ভুজঙ্গ মোরে করেছে দংশন, 
বিষের জালায় আমি জলি সর্ববক্ষণ। 
এ বিষম জাল! কেবা করে নিবারণ, 
“একমাত্র বিষ-বৈদ্য তুমি নারায়ণ ! 
(২৪) 
'একদিন রস-সাগর মহাশয় শাস্তিপুরে কোন এক ব্যক্তির গৃহে 
বিদায় আনিতে গিয়াছিলেন। গৃহম্বামী বিলক্ষণ ধনান্য ও বিহ্বান্‌ 
লোক হইলেও তিমি কিঞ্চিৎ দান্তিক ছিলেন । 'তখন রস-সাগর কথা 
কথায় পৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়।৷ কহিলেন “এক সঙ্গে সব গুণ কে। 
রয় কবে?” ইহা শুনিয়া বিদায় করিবার অধ্যক্ষ মহাশয় কহিলেন 
"এই সমস্তাটী আপনাকেই পূর্ণ করিতে হইবে।” তখন রস-দাগর ইহা 
এইরপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-- | 
সমন্তা--“এক সঙ্গে সব গণ কোথা রয় কষে?” 
ঙ্থী থাকেন যেখানে . "লক্ষ্মী থাকেন, বেখানে, 
_. সরস্বতী কিছুতেই না যান্‌ সেখানে; 
' সরন্বতী- যথা র'ন্‌ সরশ্বতী 'যথা র'ন্‌ 
- কিছুতে না লক্ষ্মী তথা করেন গমন॥ 


| ২৪ বস-সাগর। 


বং লী সরকবতী যদি লক্ী সরকষতী, 
ছুইটাই এক সৃক্ধে করেন বর্সতি। ৃ 
বিনয় না আসে তবে বিনয় না আসে তবে 


“এক সঙ্গে সব ৭ কোথা রয় কবে? 
(২৫) 
মধারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় এক জন মোসাহেব ছিল। সে ব্যক্তি 
এত “খোসামোদ' করিতে পটু ছিল যে, মহারাজ তাহার মুখে “জল 
উচু, জল নীচু” শুনিয়া হাস্য ও পরিহাস করিবার জন্যই তাহাকে বেতন- 
ভোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মোসাঁহেব রস-সাগরের প্রতি বিষম 
বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। একদিন এই ব্যক্তি সভায় বসিয়া অসম্ভব 
' পোষামোদ আরম্ভ করিলে মহারাজ হাদিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে 
ইন্ষিত করিয়৷ কহিলেন “এ সংসারে খোসামুদে বিসর্গের মত 1” 
রস-সাগরও প্রাণ খুলিয়া সমস্যাটা তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন £-- 
'সমস্যা-“এ সংসারে খোসামুদে বিসর্গের মত!” 
যে স্বর আশ্রয় করে ধিসর্গ যখন, 
সে স্বরের মত তার হয় উচ্চারণ। 
বড় লোক ভাল' মন্দ যাহা কিছু বলে, 
-খোসামুদে সে কথায় 'সাই' দিয়া চলে ! 
বড় ছুঃখে বলে তাই এ রস-সাগর,__ 
বড় "লোক যত দেখ, সকলেই স্বর। 
খোষামুদে ব্যাটাদদের গুণ কব কত, 
“এ সংসারে খোসামূদে বিসর্গের মত! 


কবি কৃষ্ণবাস্ত ভাছড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যাপুরণ ।. ২৫ 
(২৬) 
একদিন বহারাজ গিবনীশ-চন্ত্রের কোন বৈবাহিক, মহারা'জকে লণাক্ষ 
করিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটা পূর্ণ করিতে দিলেন *-_” এ সংসারে 
রম্নীই সাক্ষাৎ রাক্ষদী !”* রস-সাগরও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়া হািতে হামিতে ইহা! পুণ করিয়! দিলেন £-- 


সমস্তা_«এ সংসারে রমণীই সাক্ষাৎ রাক্ষসী !” 
দৃষ্টিমাত্র ভূলাইবে পুরুষের মন, 
স্পর্শমাত্র হরণ করিবে তার ধন; 
সঙ্গমাত্র দিবে তার যত বল নাশি,, 
“এ মংসারে রমণীই সাক্ষাৎ রাক্ষসী 1” 


(২৭) 

রস-সাগর মহাশয় সংসার চালাইবার উদ্দেশে কোনও এক মুর্দির 
দোকানে ধার করিয়া কিছু জিনিস খরিদ করিয়াছিলেন । রাজবাটীতে 
যথাকালে বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি উক্ত মুদির দেন। পরিশোধ 
করিতে ারেন নাই। মানের ভয়ে তিনি মুদির দোকানের সম্মুখ দিয়াও 
ষাইতেন না। কোনও কারণ-বশতঃ রস-সাগর একদিন তি প্রত্যুষে 
রাজসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় মুদি আসিয়া 
তাহাকে টাকার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে 
অনেক বাগৃবিভণ্ডা হইয়৷ গেল। মুদি তাহাকে ছুই চারিটা ক: কথ 
বলায় তিনি আপনাকে অত্যন্ত অবয়ানিত বোধ করিয়া রাজ-সভায় গিয়া 
বসিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ক্রোধ-ভরে ও বিষগ্ন-বদনে /ব্ম়ি আছেন, 
এমন"সময় মহারাজ গিরীশ-চন্্ও সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
রস-সাগরকে মলিন-মু" ও আরক্-নয়ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ন, 


৩৬ | রস-সাগর । 


“রিস-সাগর মহুশয় ! আজ অংপনার এরূপ ভাব কেন?” তখন রস 
সাগএ কহিনেন। “মহারাজ ! এক ব্যাটা মুদিনম্জালায় অস্থির হইয়াছি। 
তাভার নিকটে ধার করিয়া ।কছু জিনিস-পত্র কিনিয়া সংসার-ধরচ 
করিয়াছি। টাকা! দিতে না পারাম সে অগ্য প্রত্যুষে আমাকে বিলক্ষণ 
দশ কথা শুনাইয়! গেল। আপনার খাতাত্রী ম্জুমদারও টাক! দিবার 
নাম করে না। এখন কি করি ! মুদি ব্যাটা ত পাগল রিল!” তখন 
মভারাছ' ঈষৎ হাস্য কারয়া কহিলেন, “ওজনে কমায় ব্যাটা, দামেতে 
চড়ায়!” ইহা শুনিয়৷ তখন রস-সাগর প্রাণভরে মুদির গ্রণগ্রাম বর্ণনা 
সহ এই সমস্যা্ী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়৷ দিলেন ২ 
' -'প্েশ্া-ণওজনে কমায় ব্যাটা, দামেতে চড়ায়।” 

মুদি ব্যাটাদের নাই কর্ম-কাণ্ু-জ্ঞান, 

যাহা মুখে আসে বলে, না রাখে সম্মান । 

বেচিবার কালে দেয় ঘাড়ে চাপাইয়, 

আদায়ের কালে বসে মাথায় চাপিয়। 

জিজ্ঞাসিলে কোন কথা সদুত্তর নাই, 

কথায় কথায় শুধু নিজের বড়াই। 

“ ময্নদা বেচিলে ব্যাটা নীচে লেখে স্ব, 

অড়র বেচিলে পুনঃ লেখে সেই মত। 

বস্তা-পচ। সন্ত, মাল কিনি, কম দরে 

রাস্তায় বাখিয়। ব্যাচে আগুনের দূরে । 

সত্য কথা কারে বলে, নাহি তার জানা। 

মিথ্যা কহিবার কালে কিন্তু যোল 'আনা। 

নিরীহ ভ্যাড়ার মত তর্কেতে হারিলে, 

প্র দ্যাড়ার মৃত তাহাতে জিতিলে।, 


কবি কৃষ্ঠকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ । ২৭ 


ভুড়ি আছে, মুড়ি নাই, চাই শুধু কড়ি. 
ফলসী না জোটে যদি, গলে দিগ্‌ দড়ি। 
হিসাব মিলায়ে লয় কড়ার কড়ায়, 
«ওজনে কমায়' ব্যাটা, দামেতে চড়ায় 
(২৮) 
শাস্তিপুর-নিবাসিনী সরস্বতী-নায়ী এক প্রাচীন বিদুষী ক্রাহ্মণ-কন্ঠ। 
রম-সাগরের প্রতি পুত্রবৎ শ্েহ প্রকাশ করিতেন। তাহার বাটাতে 
সরম্বতী-পৃঙ্জার উপলক্ষে রপ-সাগর মহাশয় নিমস্ত্রিত হইয়া আহার 
করেতে গিনাহিলেন। ত্রাঙ্ধ'-কন্ঠ|! কহিলেন, 1”বাবা রস-সাগর ! 
আমার ভাণ্ডার অতি সামান্ত , বিশেষ কিছুই যোগাড় করিতে 
পারি নাই।” তখন রস-সাগর মহাশয় বিনীত-ভাবে হামিতে হাসিতে 
কহিলেন “ওম| সরম্বতি! তব অপূর্ব ভাঞার |” ইহা শুনিবামাত্ত 
ব্রাঙ্ষণ-কন্তা কহিলেন, “বাব! তোমার সমস্তাটী তোমাকেই পূর্ণ 
করিতে হইবে।” রদ-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :__ 
সমসা-ওম! সরম্বতি ! তব অপূর্ব ভাগ্ার !” 
যতই হইবে ব্যয়, তত বৃদ্ধি হয়, 
যত না হইবে ব্যয়, তত হয় ক্ষয়। 
ভাগ্ডারের কথ! তব কি বলিব আর, 
€ওমা সরম্বতি ! তব অপূর্ব ভার 1 
(২৯) 
মহারাজ গিরীশ-চন্জরের সময়ে বিশেষ-ক্ষমতা-প্রা€ এক কলেক্টর 
সাহেব গর্র্মেন্টের আদেশে নিষ্কর ভূমির উপরি ছুঃসহ কর বসাইতে 
আরস্ত করেন। কে'নও এক বাঙ্গালী ডেপুটী কলেক্টর বাবু উক্ত 


টি রস-সাগর। 


সাহেবের প্রিয়পান্্র হইবার জন্ত এবিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহাত্য ও 
পরাশ্শ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃ"ঃ7গর-রাজবংশের সাধারণ 
গ্রজীগণের অসম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন উক্ত বাঙালী 
ডেপুটা কলেক্টর বাবু মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য পূর্কেই' 
সংবাদ দিয়াছিলেন। মহারাজ গিরীশ-চন্্র ইহা জানিতে পারিয়া 
রস-সাগরকে বলিলেন, “কলেক্টর বাবু আসিলে ত্তাহাবে একটু শিক্ষা 
দিতে হইবে। তিনি আসিলেই প্রসঙ্গ-ক্রমে আমি আপনাকে প্রশ্ন 
করিব এবং আপনিও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্যা পূর্ণ করিবেন ।” 
নিদিষ্ট দিবসে শ্দেপুটী বাবু মহারাজের পভায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
মহা সহিত নিষধর-ভূমি সধ্ঘদ্ধে তাহার কথা চলিতে লাগির। 
রস-সাঁগর নিকটে বসিয়া! সমন্তই শুনিতে লাগিলেন। তখন ডেপুটা 
বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন *ইনি কে?” মহারাজ উত্তর করিলেন, 
"হন এক জন উপস্থিত কবি। কেহ কোন সমণ্যা দিলে ইনি তাহা 
তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন।” তখন ভেপুটা বাবু, প্রশ্ন 
করিলেন, "ওরে আমার তুমি !” রস-সাণর তৎক্ষণাৎ তাহাকেই লক্ষ্য 
করিয়া এই সমস্যাটা পূর্ণ করিয়া! দিলেন ₹ 
সমস্যা-_"ওরে আমার তুমি 1” 
১ম পূরণ। 

কোম্পানীর কগা-বলে পদ পাইয়াছ, 

নস্তায় আইন-জারি ক'রে বনিয়াছ। 

শাজেয়াপ্ত ক'রে নিলে ত্রন্ধোত্বর ভূমি, 

ভ্বেপুটা কলেক্টর বাবু, “ওরে আমার তুমি! 

তখন মহারাজ ফত্রিম-ক্রেখখ-ভরে রস-নাগরকে বলিলেন, “কাহাকে 


কবি কৃষ্কান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ | ২৯, 


'কি/ বলিতে,” গুণধর ,রম-দাগর মহাশঘও ছাড়িবর প্াজ নহে । 
তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য প্রকারে উক্ত সম্যাযাটা পূর্ণ করিয়া বলিলেন :__ 
২য় পূরণ। 

-সোণ! রূপা পার রু'ল্পে, দেশ্লে দিলে গমি, 

টাকায় আনন দয়েম কানন 'জমীদারের জমি॥ 
দেবতাদক্রাঙ্মণে হিংসা, লাখেরাজ, ভূমি, 
ডেপুটী কলেক্টর বানু “ওরে আমার তুমি 1 (১) 
৮ ৩০ ) 
একদা প্রশ্ন হইয়াছিল “ওরে সর্বনেশে |” রস-সাগর ইহা এইভাবে 
পূর্ণ করিয়াছিলেন :_- 
সমস্য।--“ওরে সর্ববনেশে |” 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সাঙ্গ ক'রে এসে 
মন তো তুষ্লি গুপ্ত-পল্লী তুচ্ছ করি হেসে। 
কামার-ডিঙ্গীর খালের পারে কাল রয়েছে, বসে, 
“তোরে যা বলেছি, তাই করেছিম্‌ “ওরে সর্বনেশে ।' 
॥( ৩১) | 
একবার রস-সাগর স্বয়ং পীড়িত হইলে রাজ-বৈষ্য তাহার বাঁটীতে 
গিয়৷ টিকিৎসা করিয়াছিলেন'। তাহার চিকিৎসায় সুস্থ হইয়া রস-সাগন 
' রাঁজ-বৈগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ,রাজ-ধৈষ্থ বিনীত-ভাবে 
-কহিলেনু, “ওধধং এ।ধ্বীতোয়ং বৈস্ঘে! নারায়ণ; দ্যয়মূ।” রস-সাগরও 


(১) নিষ্র ভূমির উপরি কর ধার্য করিবার সময় কুঁকমগুর-রাজবংশের ও 
সাধারণ গুজাগণের কিয়গ নিদারণ কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ।.৮ কার্তিকেরচন্ রায় 


ষহাশয়ের প্রদীত পক্ষিড়ীশ-বশোবলি-চরিত* সথের ১৮৭-১৯০ পচে বিশ্ব বর্ণিত 
খ্বাছে। 


৩৪ ' রসস্সাগর। 


ই:লিতে হাসিতে কহিলেন, “অষধ জান্বী-জ্ল, বৈদ্য নারায়ণ!” ইহা 
গুনিবামান্্ রাজ-বৈত্য কহিলেন, “এখন আপনার সমস্যা আপনিই পূরণ 
করিয়া দিন।” তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা পৃরণ করিয়া.দিলেন £-_ 
সমস্যা “ওষধ জাহুরী-জল, বৈদ্য নারামণ 1” 
_ এই দেহে বিদ্যমান ব্যাধি শত শত. 
নয়টা ছিদ্রও তাতে রহে অবিরভ। 
কোন্‌ ছিন্্র দিয় প্রাণ বাহিরিবে কবে, 
"কেহই বলিতে তাহ।, নাহি পারে ভবে। 
হেন সারশন্য দেহ নীরোগ রাখিতে 
ইচ্ছা করে যদ্দি কেহ এই পৃথিবীতে, 
ছুইটী উপায় তার রহে সর্ববক্ষণ-_ 
তউষধ জান্ছবী-জল, বৈদ্য নারায়ণ !, 
(৩২) 
, একদা যুবরাজ শ্রীশচন্জর কয়েকটা বন্ধু লইয়! সভায় বসিয়া গল্প 
করিতেছেন, এমন সময়ে রস-সাগর আসিয়া উপস্থিত. হইলেন। 
স্তাহাকে দেখিবামাত্র যুবরাজ প্রশ্ন, করিলেন, “কচু খেচু নীচু বটে» 
উচু কিন্তু কাজে !” রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ভা পূর্ণ করিয়া দিলেন :-- 
সমস্যা, “কচু থেচু নীচ বটে, উচু কিন্তু কাজে ।” 
" কু-আটা, কটু-ডাটা, কচু-শাক আর 
/কচু-তরকারী কত করে উপকার।- 
কচু-বন রাখে কচু-রায়ের জীবনট-_ 
কচু-সম উচু বস্ত না দেখি কখন। 
বৃহৎ হইলে ক্ষুত্র প্রাণে' বড় বাজে, 
“কচু খেচু নীচু বটে, উচু কিন্তু কাজে!» 


কাব কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যাঠপুরণ'। । ৩১ 
(৩৩) 

"কদিন যুবরাজ ক্রীশচজ্্ রস-দাগরকে এই এতিহাসিক সমস্যা 
পূর্ণ করিতে, দিয়াছিলেন,“কত দেবী পড়ে দেরবঁ-সিংহের কবলে !” 
রস-সাগর ইহা! এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন ₹_ 

সমস্যা-_“কত-দেবী পড়ে দেবী-মিংহের্‌ কবলে !” 

হেষ্টি'দ করেন সভ! মুরশিদাবাদে, 
দেবীসিংহ' সে সভায় এক ফাঁদ ফাদে। 
নবীন সাহেব যত কর্তা এ সভার, 
দেবী-সিংহ হইলেন তাদের সর্দার 
নর্তকী গণিক! যারা, তাদের তখন 
দিতে হ'ত সরকারে কর বিলক্ষণ। 
আদায় করিতে দেবী-সিংত এই কর 
কুতৃহলে চলিলেন বাঁধিয়া কোমর । 
দিলজান্‌ দেলখোস্‌ মতিবিবি আর 
কত ব| করিব নাম,-_হাজার হাজার । 
দেবী-সিংহ এক এক বাছিয়া লইয়! 
এক এক প্রতৃপদে দিতেন সঁপিয়! ৷ 
এইরূপে তাহাদের যোগাইয়া মন 
ইষ্টসিদ্ধি করিতেন নিজে বিলক্ষণ,! 
,এ ঞণ"পাঁগর তাই কহে কুতৃহলে 
“কৃত দেবী* পড়ে দেবী-দিংহের কবলে [১ 
(৩৪) 

মহারাজ গ্িনীশ্-চস্তরের অর্থাভাব হওয়ায় রম-সাগর কয়েক মাসের 

বেতন পান নাই। তিনি যখন মহারাজের খাতাঙ্ী রামমোহন 


৭২. “রস-সাগর। 


মদুমদারের নিকটে টাকার তাগাদা করিতে যান, তখন রামমোহন 
টাক! দিতে না পারায় কোন কথা না কহিয়। লজ্জায় অধোমুখ 
হুইয়। থাকেন। একদিন রামমোহনের মুখে কোন উত্তর,না পাওয়াতে 
রস-সাগর ক্রোধ ভরে স্বয়ং মহারাজের নিকটে গিয়! কহিলেন: “মহারাজ ! 
টাকার তাগাদা করিতে গেলে রামমোহন “কনে ব'য়ের, মত মুখ 
খানি নীচু করিয়া থাকে +” তখন মহারাঞ্জ হাসিতে হাসিতে রস-দ:গরকে 
কহিলেন, “যদি আপনি আমার এই সমস্যাটা পূর্ণ করিয়৷ দিতে 
পারেন, তাহা” হইলে আমি আপনার 'টাকার সমন্তা” এখনই পূর্ণ 
'করিয়া দিব।” ইহা! বলিয়াই তিনি এই"সমস্তাটা পূর্ণ করিতে দিলেন, 
“কানে বৌ রে যথা ঘোমটা ভিতরে” তখন রস-সাগর ইহ! 
' এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-_ 
সমস্তা-_“ক'নে বৌ কহে যথা ঘোনটা ভিতরে 1” 
হেটে হেঁটে প্রাণ গেল, মাহিন! না৷ পাই, 
রামমোহনের কাছে লাখি ঝাঁটা খাই। 
কহিলে টাকার কথা ন! দেয় উত্তর, 
গুড়ুক টানিয়া কে"সে “মরে নিরস্তর। 
রাঙা রাঙা চোক ছুটী, ভাঙ্গা ভাঙ্গা! গলা, 
পেটের 1ভতর তার আছে কত ছলা। 
ভাড়ে মা! ভবানী তার, কিন্তু আসবাব, 
ঠিক্র বসে আছে যেন সিরাজ প্যবাখ। 
হাই তোলে, তুড়ি মারে, মাথা! হেট করে, 
“নে বৌ রহে যথা ঘোমটা ভিতরে! 
(৩৫) 
একদিন যুবরাজ প্রীশচজজ '্বীয় সভায় বপিয্া কতিপয় বন্ধুর সহিত 


কাব কৃষ্ককান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তাপপুরণ '। , ৩৩, 


গল্ করিতেছেন, এমন সময়ে ' রম-দাগর মেস্থানে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। শ্্রীপচন্র তাহাকে দেখিবামাত্র ার্বর্তী একজন বন্ধুকে 
লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন, “রস-সাগর মহাশয় ! আঁমার এই বনধুটা 
আপনার মত বাঙ্গালা-ভাষায় সমস্তা-পৃরণ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন ।” 
তখন রস-সাগর কহিলেন, “কবিতা লিখিতে যেন কপিত| না হয়।” 
ইহা শুনিয়া শরীশচক্ত কহিলেন, “আপনার সমস্তা আপনাকেই পূরণ 
করিয়া দিতে হইবে।” রস-সাগরও এইভাবে সমস্তাটা পূরণ 
করিয়। দলেন :-- 

সমন্যা--"কবিত। লিখিতে যেন কপিতা না হয়!” 
কবিতা লেখেন ধিনি বিদ্বান্‌ হইয়া, 
তিনিই যথার্থ কবি,__দেখহ ভাবিয়া । 
যে জন কবিতা লেখে, কিন্তু বিদ্যা নাই, 
সে জন যথার্থ কপি,-জানিও ইহাই। 
সৎকুল-সন্তৃতা ধিনি, তারে বলি জায়া, 
নামে মাত্র জায়। যেই, তারে বলি মায়! । 
এ কথাটা মনে রেখে! কবি মহাশয় ! 
কবিতা লিখিতে যেন কপিতা না! হয়! 

(৩৬) 

“একদিন ধুবরাজ প্রীশচন্ত্র রস-সাগরকে কহিলেন,--“মাপনাকে 
এখন -একটা সম। "রণ করিতে দিব। কোন একটী বিশেষ 
ঘটন! অবনশ্বন করিয়া আপনাকে ইহা পূরণ করিতে হইবে।” ইহা! 
বলিয়াই ভিনি এই সমস্তাটা পূরণ করিতে দিলেন, -“কমলার আগমন 
ত্রাঙ্মণের ঘয়ে 1” রস-সাগর যুবরাজের অভিগ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
ইহা! এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন £-- 


৩৪ ' রস-সাগর। 


সমস্তা--”কমলার আগমন ব্রাহ্মণের ঘরে ।” 
(মহারাজ নবরৃষ্ণের প্রতি জগন্নাথ তর্কপ্্াননের উক্তি ) 
অগন্ত্/ খষির বংশে জনম লভিয়া 
এতদিন কাটাইন্থ বাতাপি সেবিয্না 
ওহে নবরুষ্ণ দেব! তোমারি কৃপায় 
' কমলা আমার ঘরে আগিলেন হায়! 
বিচিত্র ব্যাপার ইহা দেখিন্থ সংসারে,_- 
“কমলার আগমন ব্রাহ্মণের ঘরে !” | 
(৩৭) 
কৃষ্ণনগরে কোন এক দোকানদারের দোকানে রস-সাগর মহাশয় 
শংসার-যাত্ার উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। দোকানদারের 
নিকটে অনেক দিন হইতেই তাহার কিছু দেনা ছিল। রাজবাটা 
হইতে যথাসময়ে বেতন না পাওয়াতেই তিনি এই দেনা এতদিন 
শরিশোধ করিতে পারেন নাই। কিয়ংকাল পরে তিনি রাজবাটা 
হইতে কিঞ্চিৎ টাকা হস্তগত করিয়া ইহা দোকানদারকে দিতে 
গেলেন। দোকারদার ইহা! পাইয়াও' বলিল, "এখনও আপনার অনেক 
দেনা রহিল।” তখন রস-সাগর কহিলেন, “কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল 
কলঙ্ক!” দোকানদার অতি স্থরদিব লোক। সে ব্যক্তি কহিল, 
“রস-সাগর অহাশয় ! কৃষ্ণবিষযয়ক কোন একটা ঘটনা এইয়া 
আপনার সমস্তা আপনাকেই পূরণ করিত্তে'খ্ই৬৭| হহা শুনিয়া 
লৌকানে দাড়াইয়াই তিনি সমস্যাটা এইভাবে পূর্ণ করিলেন :-_ 
সমস্তা--প্কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলম্ক 1” 
. লম্পট কপট রোগ, অবলার কর্মভোগ, . 
নদ্দালয়ে কীত্ডিধবোগ, গোকুলে আতঙ্ক 


কবি কঞ্চকাস্ত ভাদুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ।! ৩৫ 


কেঁদে কন্‌ 'যশোমতী, জটিল। সুটিলা সতী,. 
জল আন শীন্রগতি উভয়ে নিঃশঙ্ক ॥ 
মায়ে বিয়ে একি লাজ, পড়িল কলম্ক-বাজ, 
শির্তিতলে বৈন্যরাজ পাতিলেন অঙ্ক। 
ব্রজে মাত্র সতী রাই, হরি হরি ঘরে যাই, 
“কলঙ্ক ঘুলতে এসে হইল কলঙ্ক” 
(৩৮) 
একদা কৃষ্ণনগরে কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্বপূর্ণা-পৃ্জা 
হওয়া রস-সাগর মহাশয় পেই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেস্থানে 
গমন করিয়াছিলেন। গৃহম্বামী মহাশয় হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাচ্ছ! বাচ্ছা! ল'য়ে কিসে বীচে দিগম্থর!” ইহা 
শুনিবামাত্র রস-সাগর মহাশয় তাহাকে এই উত্তর দ্িয়াছিলেন ; - 
সমস্যা -কাচ্ছ। বাচ্ছা ল'য়ে কিসে বীচে দিগন্বর !” 
বুঝে লও সে সংসারে হয় কত স্থখ, 
স্বয়ং কর্তার যদি রহে পাচ মূখ! 
একটা পুত্রের মুখ হাতীর মতন, 
অন্যটার ছটা মুখ রহে সর্বক্ষণ! 
মাঝে মাঝে আসে এক অতিথি বাটাতে, 
শ্চভুম্থুথ” নাম তার বিখ্যাত জগতে! 
অম-২ - রহিলে গৃহে নিরস্তর, 
“কাচ্ছা বাচ্ছা লয়ে কিসে বাচে দিগন্বর 1 
(৩৯) 
একদিন ম্হারাজ্জ গিরীশ-চ্ সভায় বসিয়া রস-সাগর ও অস্তান্ 
পারিষদ-বর্গের সতত মহারাজেন্ত্র বাহাছুর ৬রুফচন্দ্রের মাতৃত্রাক্ে 


৩৬ রস-সাগর। 


যে সমারোহ হইয়াছিল, তৎসন্বন্ধে নানা গল্প করিতেছিলেন। গল্প 
করিতে করিতে. তিনি রস-সাগরকে বলিলেন, “বাছে আগুয়ান্‌।” 
রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই 
সমস্যাটা পূর্ণ করিয়া সভাস্থ সকল লোককেই চমধরুত করিয়া 
রাখিলেন 


সমস্তা-“কাছে আওয়ান |” 
কিন জনে তিন মাতৃ-শ্রান্ধ করিলেন যখ্চে 
গগন ফাটিয়া ছিল তাহাদের রবে। 
কষ্চচন্ত্র, নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ-দেওয়ান,_ 
কার সাধ্য ইহাদের “কাছে আগুয়ান।” 


58, 


কোন সময়ে স্থপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়াল! সাতুরায় ( ছাতুরায় ) কৃষ্ণনগরে 
স্বির গাওনা করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব হইতেই তিনি শুনিয়া- 
ছিলেন যে, মহারান্্ম গিরীশ-চশ্রের সভায় রস-সাগর-নামক এক 
কবি উপস্থিত পাদ-পুরণ করিতে পারেন। তাহার গাওন৷ শেষ 
হইলে তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎস্কার লাভ করিতে যাণ। রস- 
সাগরও তৎক্কালে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাতুরায় কহিলেন “রস- 
সাগর মহাশয়! আমি কি আপনাকে একট। আন জজ্ঞাসা করিতে 
পারি ?” রস-সাগর 'মাহলাদ-সহকারে অন্্যতি প্রদান করিলে সাতুরায় 
কহিলেন, “কাঠ পাথরে বিশেষ কি?” “আপনার এইরূপ সহজ 
“ভাষাতেই আমি পুরণ করিয়া দিই”-_ইহা! বলিয়াই রস-সাগর তৎক্ষণাৎ 
তাহা পুরণ করিয়া দিলেন ৫-- 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্ালা-সমস্তা-পুরণ॥' ৩৭ 
সমন্তা -*কাঠ পাথরে বিশেষ কি?” 

(বিশ্বামিতের প্রতি মার উক্তি) 
তোমার চাল না চুলো টেঁকি না কুলে 
পদ্সের বাড়ী হবিস্তি। 

'মামার নাই লক্ষ্মী, দ্রীন ছুংখী, 
কতক গুলি কুপুস্তি ৷ 
যখন ঠেকৃবে পা, ঘুচবে লা 

ল! হ'য়ে যাবে মনিদ্তি। 
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি 
“কাঠ পাথরে বিশেষ কি”? 

[ব্যাখ্যা। যখন বিশ্বামিত্র-মুনি রাম ও লক্ষণকে লইয়া মিথিলায় 
গমন করেন, তখন তাহারা পথিমধ্যে একটা নদী দেখিতে পাইলেন। 
তখন সকলকে নদীর অপর পারে লইয়৷ যাইবার জন্য বিশ্বামিত্র 
মাঝিকে আদেশ করিলেন। মাঝি কিছুতেই তাহার আদেশ পালন 
করিতে চাহিল না। সে ন্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রে মূর্তি ও জ্যোতিঃ 
দেখিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া! বুঝিতে পারিয়াছিল। সে 
পূর্বেই শুনিয়াছিল যে, এই মহাপুক্রষের চরণম্পর্শেই এক খানি প্রস্তর 
মান্য হইয়া গিয়াছে। পাছে তাহার নৌকা খানিও মান্য হইয়া 
যায়, এই ভয়ে মাঝি আর তাহাদিগকে নদীর ব্বপর পারে লইয়া যাইতে 
সাহস করিল লা । মাঝি নিজ অপভাষায় বিশ্বামিত্র মুনিকে এইন্ভাবে 
সন্বোধন করিয়া কহিতেছে।] . . রঃ 

কধিত আছে, সাতুরায় এই উপস্থিত মনোহর পাঁন-প্রণ শুনিয়া 
এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ রস-সাগরের চরণে সাষ্টা্গে, 
লুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


৩ 'রস-সাগর। 


(৪১) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক বন্ধু হার সভায় বসিয়া রস- 
সাগরকে এই' সমন্তাটা পুরণ করিতে দিয়াছিলেন,_“কাস্ত বাধু হয়ে 
কাবু হাবুডুবু খায়।” রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন -£-_ 

সমস্তা-_কান্ত বাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খায়।” 

“কান্ত বাবু যান মণি-বেগমের ঘরে 

হেষ্টিংস-লাটের পেট ভরাবার তরে। 

এই কথা সতা কিনা,_বলিবার তরে . 

শ্রীনন্দকূমার সাক্ষী কাউন্স্লি-ঘরে। 

কাউন্সিল হ'তে এক সমন আসিল, 

হেষ্টিংসের হাতে তাহা কান্ত বাবু দিল। 

হেষ্টিংসের নিষেধেই সাহসী হইয়া 

কান্ত বাবু সে সমন দিল উড়াইয়া 

হেষ্টিংসের মহামিত্র সেই কান্ত বাবু₹_ 

কৃতাস্তেরো শক্তি নাই,__করে তারে কাবু। 

নিতান্ত অশান্ত যদি কাস্ত বাবু হয়, 

হেষ্টিংস তাহারে শান্ত করিতে তন্নয়। 

ক্লেভারিং কহে_যদ্দি রাস্তার উপর 

এ্রম্নাব করিলে শাস্তি দেন গভর্ণর, 

তখন হুকুম আমি দিতেছি এক্ষণে.- 

তুড়ুং লাগান হোগ কান্তের, চরণে । 

এ, রস-সাগর তাই বলে হায় হায়” 

“কান্ত বাবু হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খায়।' . 
[গ্রস্তাব। “মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচ, লওয়া সম্বন্ধে কান্ত 


কবি কষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাক্গালা-সমস্া-পুরণ | ৩৯ 


বাবু বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন । মহার।'জ নন্দকুমার ইহা ম্পষ্টভাবেই 
প্রকাশ করিয়াছেন। কনিকাতা কাউন্সিলের নিকটে তিনি সাক্ষ্য দিতে 
উপস্থি্ভ হইয়া মণিবেগমের একখানি পন্য উপস্থাপিত করেন। 
তাহাতে মণিবেগমের পদোক্নতির জন্য হেষ্টিংদ সাহেবকে এক লক্ষ টাকা! 
মূরশিদাবাদে ও আর এক লক্ষ টাকা কলিকাতায় দিবার কথা উল্লিখিত 
থাকে। পূর্বের যে দেড় লক্ষ টাকা দিবার কথ' ছিল, এই ছুই লক্ষ টাকা 
তাহা হইতে বিভিন্ন! মণিবেগমের সেই মূল পত্র নন্দকুমারের নিকট 
হইতে হেগ্রিংদ কিংবা তাহার কোন লোক লইয়াছিলেন কি না, এই 
প্রশ্ন কাউন্সিল হইতে জিজ্ঞাসা করা হইলে, নন্দকুমার উত্তর দেন যে, 
মণিবেগম কাস্ত বাবু, দ্বারা তাহা পেশ করিতে বলেন। কাস্ত বাবুকে 
মূল পত্র না দেওয়ায় তিনি ইহার নকল লইতে চান; দেদিন সন্ধ্যা 
হওয়ায় তৎপর দিন লইবার কথা হয়। কাউন্সিল হইতে এই সমন্ত 
বিষয়ের প্রমাণের জন্য কান্ত বাবুকে সময় দেওয়া হয়, কিন্তু হেষ্টিংের 
নিষেধ-ত্রমে তিনি প্রথমে উপস্থিত হন নাই? স্থতরাং কাউন্সিলের 
সভ্যেরা নন্দকুমারের উপস্থাপ্তি অভিযোগ সম্বন্ধে আপনাদের বিবে- 
চনান্্যাী বিচার নিষ্পন্ন করেন। 

অনন্তর কাউন্সিলের অবমাননীর হেতু-প্রদর্শনের জন্য পুনরায় কাস্ত 
বাবুর নামে সমন-প্রেরণের জন্য কাউন্সিলে তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হুয়। 
বারওয়েল সাহ্ে প্রথমে আপত্তি করেন। গভর্ণর জেনারল হেষ্টিংস 
সাহেব তীহীণক কলিকাতায় সর্ববগ্রধান দেশীয় অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, সাধারণ বেন্য়ানদিগের ম্যায় তিন গণ্য হইতে 
পারেন না। এই সময়ে তিনি কান্ত বাবুর বংশ-মর্ধ্যাদাশ কথাও উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। ক্লেভারিং সাহেব তাহাকে সাধারণ বেনিয়ান-গণ হইতে 
বিভিন্ন মনে করেন নাই। তিনি প্রকাশ করেন যে, কান্ত বাবু যখন 


৪৯ ধস-সাগর। 


কোম্পানীর ই়ারগার, তখন তিনি কাউন্সিলের আদেশ ানিতে 'খাধ্য ? 
বারওয়েল লীহেবও তখন ইহাতে মত দেন।” 'ারওয়েল ট্রথমে আপি 
করিলেও পরে কেভারিং এর প্রস্তাবে সম্মত হন। পরে কাস্ত বাবুর নামে 
সমন গ্রেরিত হইলে তিনি তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাহাকে পূর্ব 
সমনে উপস্থিত ন! হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন' যে, গভর্ণর 
সাহেবের নিষেধ-ত্রমে তিনি উপস্থিত হন নাই। এতণেশীয় লোকেরা 
গভর্ণরের আদেশের পরে কাউন্সিলের আদেশ মান্য করিয়া থাকে। 
গভর্ণর যদি উপস্থিত হইতে বলিতেন, তাহা হইলে তিনি কাউন্দিলের 
আদেশ মান্য করিতে ক্রটী করিতেন না 

“কাউন্সিলের অবমানার জন্য ক্লেভারিং সাহেব প্রস্তাব করেন যে, কান্ত 
বাবুকে কোন প্রকার গুরুতর শান্তি দেওয়া হউক। গভর্ণর জেনারল 
বলেন যে, কান্ত বাবু উচ্চপদস্থ বলিয়া সকলে তাহার সম্মান করিয়া 
থা্ক। তাহার প্রতি কোন প্রকার শীস্তি-বিধান হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ তিনি গভর্ণর জেনারলের কর্মচারী বলিয়। স্প্রিমকোর্টের সীমা- 
নিবিষ্ট ও কাউন্সিলের সীমা-বহিভূ্তি। ক্েষ্িংদ আরও বলেন যে, তিনি 
তাহার নিজ জীবন দিয়াও কান্ত বাবুকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত।* অনেক 
তর্ক-বিতর্কের পর ক্লেভারিং সাহেব পুর্কবীর প্রস্তাব করিলেন যে, গভর্ণর 
অতি সামান্ত অপরাধের জন্ত প্রত্যহ ছুর্তাগ্য হিন্দুদিগকে যে তুডুং 
'পরাইয়া থাকৈন, আমি কান্স ঘাবুকেও সেই শাস্তি-প্রদান, করিতে ইচ্ছা 
করি।, যাহা! হউক, ৰাস্ত বাবু তৎকালে অবমাননার হস্ত তত সিরাত, 
লাভ করিয়াছিলেন।*] (১) 
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সেও এক উজ ৩ ও সব উয6৫১৩৩ ৫৫ মত হুল ৯08, 


কৰি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঁুলা-সমন্তা-পূরগ ।- . ৪৯ 
(৪২) 
একদা কর্পিকাতা হইতে কয়েকটা শিক্ষিত ও ধনাট্যি লোক 
কুফন্গর-রাজবাঁটীতে কোন বিবয়-কর্দ-উপলক্ষে গয্ুন করিয়াছিলেন । 
তখন' মহা গিরীশ-চন্ড সভায় উপস্থিত থাকিয়া, উক্ত লোক 
দরিগের সহিঞ্ড আলাপ করিতে ছিলেন। কথায় কথায়, তাহাদিগের 
মধ্যে এক জন”'রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন+ “কামানের গোলা” দয়া , 
উড়াইয়া। দিলি।” তিনি আরও অঙ্করোধ করিলেন, "আপনাকে ঈবাব- 
সরকারের * কেঠনও বিষয় অবলম্বন করিয়! এই সমস্াট্রী পূর্ণ করিতে 
হইবে” তৎকালে বাঙাল! দেশের ঘটনাবলীর কথ! রস*সাগরের কণ্ঠ 
ছিল। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া এই সমস্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন । 
সমস্তা_ “কামানের গোলা দিয়া উড়াইয়! দিলি।» 
আলিবদ্দরী-নবাবের কারাগারে পল্লি 
কতদিন ক্ৃষ্চন্দ্র রহিলেন বসি? । 
তাহার উদ্ধার হেতু শ্রীরঘুনন্দন 
সহিলেন কত ক, কে করে গণন ! 
ধিক রে মাণিক্ঠাদ,! ধিক ধিক তোরে, 
চড়ালি তাহারে তুই *গাধার উপরে। 
তাহাতেও জাতক্রোধ না তোর মিটালি, 
'“ক্ঃমানের গোল! দিয়া উড়াইস! দিলি? 
-শবস্তার-ং ১ একুদু! মূরশিদাবাদে আলিবন্দী খার প্রাসাদে এক মহতী 
রি বর্ধমান, নদীয়া রাম্বসাহী প্রভৃতি নানা স্থান হইতে 
রাক্কা১ও মহারাজ-গরণ স্ব স্ব দেওয়ান, উকীল ও /দঙ্ন্ত সনধানত 


উস সপ 
যা পপতিত জীযু মিথিলনাধ গ্াগ বি, এল” নহাশরের- রুচিউং 
পু িনানারিনী। বইরেদএই . ক্যাব উহঃ বইল/+-পকার 


৪২ য়স-সাগর। 


বাতি সহ 'সেই মভায় যেগিদান করিয়াছিলেন। ফ্হারাজ কষচন্তর 
সেই সময় পআলিবদ্দীর কারাগারে বন্দিভাধে ্মবস্থিতি করিতেছিলেন। 
রঘুনন্দন মিত্র "নায়ক এক উত্তর-রাটীয় ায়স্থসন্তান এই" সময় 
অহারাজের দেওয়ান দিলেন। তিনি নিরতিনয় পরহৃভভ ও কাক 
বলিয়৷ নবাবের আদেশাহ্সারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্তিনিধি হইয়া 
সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সভা অনেক লোক উপস্থিত 
থাকায় বসিবার স্থান ছিল না। এই হেতু প্রবেশ-কালে রঘুনন্দনের 
পরিচ্ছদের একাংশ বর্ধমান-রাজের দেওয়ান মাণিকঠটাদের অঙ্গ 
স্পর্শ করিল। “ইহাতে মাণিকটাদ ক্রোঁধ্ভরে হিন্দী-ভাষায় কহিলেন-_ 
দেখতে নেহি পাজি?” রঘুনন্দন বলিলেন, "হা নওকর ! সব হি পাজি 
হায়, কোই ছোট, কোই বড়া।” ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল লোকেই 
হাসিয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে রঘুনন্দনের উপরি মাঁণিকাদের 
তীত্র জাতক্রোধ বিদ্বান রহিল । কিয়ৎকাল পরে মাণিকটাদ বর্ধমান- 
রাজকে ত্যাগ করিয়া আলিবদ্ী খাঁর দেওয়ানী-পদ প্রাপ্ত হইলেন। 
এই পদে নিষুক্ত হইয়াই তিনি রঘুনন্দঞ্জের সর্ববনাশের সংকল্প করিতে 
লাগিলেন। বর্ধমান-রাজের কয়েক: লক্ষ টাকা রাজস্ব হুগলী হইতে 
মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইতেছিল। “এই টাকা কৃষ্ণচন্ত্রের জরমীদারীর 
অন্তর্গত পলাশী-নামক স্থানে উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে কায়ক জন 
দস্থা বাহকদিগকে হত ও মাত করিয়া তাহা সমন্তই ম্মপহরণ করিয়া, 
লইয়া দায়। কৃষণচগ্ররের কর্দচারি-গণ বহচেষ্টা কবিষাঅসত্ীনের 
বা দস্থ্যদিগের অহ্ধান. করিতে পারিলেন, না] কৃষচন্তের বড়. 
ৰা তাহার শার্সবদোষে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া! মাণিকটাদ দু 
লেক্বনকেই অপরাধী স্থির করিলেন। মাগিকটাদ এই রতুমন্দনকে খর্দতের 
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মুরশিখাবাম ও কৃষনগরের গাধান প্রধান বা 


কৰি কৃষ্ঝকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-দমস্তাপৃরণ ? ৪৩ 


পথে পরিভ্রমণ£করাইলেন এবং পরিশেষে কামানের গোল বারা তাহাকে 
উড়াইয়া দির্টলিন। রধুধন্দন কৃষণচন্ত্রের, পরম হিতৈহী . ছিলেন। 
ইনিই বয় বু্ধি-কৌশলে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করিয়া স্মালিবর্দী খাকে 
পাঠাইয়া » এবং কৃজ্চন্জ্রকে তাহার কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া! 
আনয়ন করন ইঠারই প্রদত সমদকে “র্ঘুনন্দনী ছাড়”.কহে। বর্তমান 
সময়ে যে সকল" ব্রাহ্মণ মহারাজ কষচন্তের ব্রঙ্ত্র ভূমি ভোগ,করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যেঅনেকেরই গৃহে এই ছাড় অগ্ভাপি বিগ্ঘমান আছে। 
মহারাজ কুজ্ঞচন্দ্র রঘুনন্দনের হৃদয়-বিদারক মৃত্যুতে ছুঃখ্তি হইয়া তাহার 
বংশ্ধর-গণকে পলাশী-পরগণার অন্তর্গত ১৪০০ বিঘা নিষ্কর মহাত্রাণ ভূমি 
দান করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের ভ্রাতৃবংশীয় মিত্র-মহাশয়-গণ অগ্যাপি 
ছুর্গাগ্রামে বাস করিতেছেন ] (১) 
(৪৩) ২ 
একদা মহারাজ গিরীশ-চজ্দ্রের দত্তক পুর যুবরাজ ্রীশচন্ত্ নস 
সাগরকে কহিলেন, "অদ্য আপনাকে একটা সমস্যা দিব, কিন্তু আমাদিগের 
রাজবংশীয় কাহাকেও লক্ষ্য ঝরিয়া আপনাকে ইহা এখনই* পূর্ণ করিয়া 
দিতে হইবে ।” সমস্তাটা এই ঠু“কারে! ভাগ্যে পৌষ-মাস, কারো 
সর্ধনাশ।” রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া যুবরাজ 
ও সভান্থ সকল লোককেই মুগ্ধ করিয়া! রাখিলেন। 
পক্লারো,ভাগ্যে পৌষ-মাস, কালো সর্বনাশ |” ্ 
,হুগন্ীরু দরবারে কাপিম বসিয়া 
কুফচন্ে আনিলেন তলব করিয়া। 
শিবচ্জে সঙ্গে করি' যাইলেন রাজা, 
কে জানে তাহার ভাগো ছিল এত সানা! 
(১) এই রিঙাব কিতীশংলাবগি-টযিও” এই হইতে সণ গৃহীত । 





৪৪ র্ম-সাগর। 

“রাজের চর তাঁরা”_নবাব ভাবিয়া । 

রোখেন মুের-দুর্গে আবদ্ধ করিয়া । 

“পিতা পুত্র উভয়েরে করহ সংহার”,_ 

মীর-কাশিম এ আদেশ করেন প্রচার। 

প্রাণ রি পৃত্ধা করি” কালীর কৃপায় 

পিতাপুত্র এড়ালেন এ বিষম দায়। 

রাজপুত্র শতৃচন্্র ভাবিলেন মনে,_ 

ছু'জনাই গিয়াছেন শমন-সদনে । 

আগ্জ হ'তে আমি রাজা, রাজ্যই আমার,_- 

ইহা বসি সাধারণে করেন প্রচার । 

পিতার ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া উল্লাস, 

“কারো! ভাগ্যে পৌষ-মাস, কারে। সর্বনাশ ।, 

[পরন্তাব। স্বীয় পুত্র মীরণের বজ্ঞাঘাতে মৃত্যু হইলে মীরজাফর 

পুত্রশোকে অভিভূত হুইলেন। তখন তাহার জামাতা মীরকাশিম 
তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইংরাজদিগের আধিপত্য- 
শৃখন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জনয মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া "মুনের 
রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ইতরাঁজের পরম শক্রু হইয়া উঠিলেন? 
এবং ধাহাদ্রিগকে ইংরাজের মিত্র বলিয়া জানিতেন, তাহাদিগকে. তিনি 
'ানা কৌশলে হস্তগত করিতে লাগিলেন। একদা নবাব, মহারাজ 
কৃষচন্্রকে হুগলীতে আঁদিতে আদেশ দেন। তিনি, জোষ্ঠ শুভ্র নশব- 
চন্্রকে সঙ্গে করিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহারা 'নবাবের 
সত কথা ফি শিবপুন্ের মোহনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হই 
মৃহাবৈর একজমৃত আসিয়া কহিল, “মহারাজ কি অরা'আগনাদিগকে' 
পুনরার ভাকিতেছেন।" মহারা ইহা গন্বামাজামিরহকক কহিলেন 


কবি কৃষকাস্ত ভাছুড়ীর বাক্ালা-সমন্তা-পুরী। ৪৫ 


“এ ডাক ভালু বালয়া বোধ হইতেছে লীগ” তখন ভিনি শিকচন্ের 
পরামর্নে হার সহিত ুর্ার হগলী-যা্া করিবেন । হার উপস্থিত 
হরামাতর বনীতৃত হইয়া নৌকাযোগে মূজের-দূর্নে প্রেরিত হইলেন। 
নেস্থানে উান্থিত হইয়া 'পিতা-পৃত্রে কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন । 
১৭৬৩"থৃষ্টাবে কাটোয়া, গড়িয়া! ও উদয়নাল! নামক' স্থানে ইংরাজ- 
দিগের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ হয়। এই' তুটা যুদ্ধে ংরাজদিগের 
জয় হইয়াছিল। নবাব এতদিন মুকঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন। 
স্বীয় সৈশ্টেখ পুন: পুনঃ পরাজয়-বার্তী শুনিয়া তিনি রাঁজমহলে চলিয়া 
গেলেন, কিন্তু সেখানেও পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে ' ফিরিয়া যাইতে বাধ্য 
হন। ইংরাজ-সৈন্তও তাহার পশ্চান্ধাবন করিল। গর্গিণ-নামক এক 
জন রণ-কুশল আন্মাণী নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা 
কলিকাতায় থাকিতেন। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাহার 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন, এবং 
ইহাতেই নবাবের পরাজয় ঘটে । , 
মীরকাশিম ইংরাজদিগের ভ়ে মুঙ্গের হইতে পাটনায় পল্সন 
করিবার উদ্ধোগ করিতে লাগিলেন। তিনি লীয় সেনাপতি গর্গিণের 
বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রোধাদ্ধ হুইয়া' বন্দিগণকে বধ করিবার আদেশ 
দেন। তিনি মহারাজ কৃষচন্দ্র ও শিবচন্্র উভয়েরই সন্বর *প্রাণ-সংহার , 
করিবার অন্র্মতি দিলেন। যে সময়ে মুঙ্গের হইতে নখাবকে প্রস্থান 
করিতেট হইবে, কক ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঠিক সেঁই সম 
তিনি অবগত হইয়া সাহাঙত আপনার প্রাঞ্চণ্ডের বিলম্ব ঘটে, তাহারই 
উপায় দেখিতে, লাগিলেম। 
বেস ভাগ্য বিগণের পরাপণের আছেশ প্রাণ হইবে, 
চাহ টিক পূ গিতাগুরে খদিম অগা বিশেষ সদীযোধশাহ-. 


৪৬ পস-সাগর 


কারে পুজা, করিতে বসিকেন। উভয়েই অতি সুপুরুষ ও গৌরবর্ণ 
ছিলেন। বহুদিবস বন্দী থাকায় তাহাদের শ্শ্রু, কেশ ও নখ সমধিক 
দ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিণ। তাহারা সর্বাঙ্গে গন্ধাবত্িকা “পন এবং 
গলদেশে. রুত্রাক্ষ-মালা ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাদের উভয় পাঙ্ে 
ধূপ, ধুনা, দীপ ও নৈবেগ্ঘাদি বিন্যস্ত ছিল। তাহারা এইরূপ সমারোহে 
আস্তরিক ভক্তি-সহকারে পৃ্জা করিতেছেন, এমন সময়ে নবাবের এহরি- 
গণ তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য লইতে আদিল। মহারাজ কৃষচন্্ 
: সজল-নয়নে ও কাতর-বচনে কহিলেন “বাপু সকল, একটু অপেক্ষা 
কর্‌; আমরা জন্মের মত ভগবানের পৃজ! করিয়া লই। পূজা! শেষ 
হইলেই তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।” তাহারা পৃজা করিতে লাগিলেন 
এবং ভল্লাদ-গণ তাহাদের জন্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
তাহ'রা পূজ্জা-শেষ করিবার জন্য যতই তাঁড়না করে, মহারাজ ততই 
বলেন, “এই শেষ হইল, এই শেষ হইল।” এদিকে এইরূপ বিলম্ব 
হইতেছিল, অন্তদিকে নবাব সঙ্গিগণ সহ পলায়ন করিবার জন্য উদ্যোগ 
কশ্রিতে লাগিলেন । এজন্য ছুর্গ-মধ্যে একটা বিষম গোলমাল ও 
কোলাহল উপস্থিত হইল। জল্লাদ-গণ নবাবের প্রস্থান দেখিতে ব্যগ্র 
হুইয়। চলিয়া গেল। কথিত .আছে, এই সময় মহারাজ জন্লাদ-গণকে 
নবিলক্ষণ অর্থ-লোভ দেখাইতেও ক্রটা লরেন নাই। যাহা ' হউক, 
ভগবানের কগীয় পিতাপুত্রে আমন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। 
এই দিন পিতাপুত্রে যে বেশে ও যে ভাবে মুক্ধে-ছুর্গে পা “করিতে 
বনিয়াছিলেন, তাহার অবিকল চিত্র কৃষ্ণনশর 'বাজবাটাতে অস্তাববি 
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. কার মহারাজ কফচজ ও শিবচজ মৃজের-দুর্সে অরকদধ ছিলেন, 
ত্বখকালে দুঙ্গের-ছুর্গের কারাগারস্থ বন্দি-গণের মৃত্সংবাহ চতুর্দিকে 


কৰি কৃষ্কাণ্ড ভাছুড়ীর বারগালা-সমন্তা-পূরণ | .“ 


চারি হইয়াছিল। ডা? মনে 
করিয়াছিলেন 'যে, পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই নবাবের আদেশে নিহত 
হইয়াছেন। .তখন শলতুচন্্র পিতা ও ভ্রাতার মৃত্ু-সংবাদ ঘোষণা 
করিয়া পৈতৃক. সম্পত্তি ও ধনাগার অধিকার করেন, এবং মহাসমারোহে 
পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু পরে যখন তিনি শুনিলেন 
যে, তাহারা উভয়েই মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদে আসিয়া! উপস্থিত 
হইয়াছেন, তখন তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া পিতাকে একখানি 
পত্র লেখেন । শল়ুচন্দ্রে গঠিত আচরণ দেখিয়া মহারাজ নিজ মুন্দী 
দ্বারা তাহার যখোচিত উত্তর লিখাইয়! স্বাক্ষরের নিয়দেশে স্বয়ং এই 
কয়েক পর্ক্তি লিখিয়! দিয়াছিলেন £_( ক) 


-শুণ্ডে লক্ড়ি দিলে ছাড়ান মুস্কিল, 
কুশার ভূমিতে বীজ কাড়ান মুস্থিল। 
মনঃশিল৷ ভাঙ্গিলে যোড় লাগান মুস্কিল, 
জীহাদিদা খাদিমেরে তুলান মুস্কিল” ] 
(8৪ ) 

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্জ্ সভায় সমাসীন আছেন, এমন সময়ে 
রস-সাগর ও অনেকগুলি প্রাচীন স্থপণ্ডিত লোক মহারাজের সহিত 
দেখা কারবার জন্য সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে 


| (ফ) এত দেওয়ান মহা কার্তিকের রায় কৃত “ক্ষিতীশ- জিরা চরিত” 
হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল। দেওয়ান মঠাশর' নিখিয়াছেন 
বে, উক্ত চিত্রখানি এখনও কৃষ্নগর রাজবাটাতে বিদ্তদান আছে । ইহা! দেখিযার 
সিষিত্ত আমার দিতান্ত বাঁদন। হওয়ায় পরম-পুগনীয় কৃফনগরাধিগতি যহায়াজ যুক্ত. 
গৌনীশচন্ত রায় বাছাতুর অহাশরের সহিত দেখা করিয়াছিলান। কিন্তীার মুখে 
ব্দিলাম, যে, এই চিএরধামি রারধাটীতে এখন বেধিতে পাওয়া হায় না।”-প্রস্থকার 








৪৮ িস-সাগর । 


মহারাজ, স্বাঠ প্রপিতামচ মহারাজেন্্র বাহাদুর" ৬কফচন্ের কথা 
উধাপন কাঁরিলেন। তিনি কহিলেন “সমগ্র বাঙ্গাল দেশে কৃষচ্জ, 
নবরুৃষ্ণ ও গঙ্জ।গোবিন্দের'মত আর কেহ কখনও মহা-সম"রোহে মাতৃ- 
শ্রান্ধ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন সা। বিশেসতঃ মহারাজ 
রুষ্চন্ত্র যেরূপ মুক্তহস্তে ভূমি, হীরক ও রৌপ্যাদি দান* করিয়াছেন, 
সেদ্পপ আর কেহই করিতে পারিবেন না। আমার প্রপিতামহীর 
মাতৃশ্রাদ্ধে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই অনন্তষ্ট হন নাই, প্রত্যুত 
সকলেই সন্তষ্ট'হইয়! বাটা গিয়াছিলেন।” তখন রস-সগন কহিলেন, * 
“না মহারাজ ! কৃষ্চচন্্রে মাতৃশ্রাদ্ধে কে কেহ নিরানন্দ হইয়াছিলেন। 
দেই শ্রাদ্ধে “কারো স্বস্তি, কারো নান্তি, কারো মহোল্লাস' হইয়াছিল।” 
তখন গিগীশ-চন্দ্র কহিলেন, “আপনার সমস্যা আপনিই পূরণ করুন। 
কিন্তু কথা এই যে, তিন'চরণে আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।” 
রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা! পূরণ করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিমোহিত 
করিয়া রাখিলেন £_- 
সমস্তা-কারো স্বস্তি, কারো নাস্তি, কারো মহোল্লাস।” 
দেখিয়া দানের ঘটা নুমেরুর ত্রাস, 
নাচিছে অরুণ-বাজী, পন্মিনীর হাস, 
“কারো স্বস্তি, কারো নান্তি, কারো মহোল্লাস 1 
[ব্যাধ্যা। এই কবিউাটার ভাব অতি হুন্দর | এইবীপ গৃঢ়-ভাঝ। তাক 
কবিতাকে সংস্কৃত-ভাষায় "অন্তরালাপ” কছে। -”কারো স্বপ্তি” অর্থাৎ 
কাহারও কাহারও সন্তোব। “কারো নাবি” অর্থাৎ কাহারও কাহারও 
বস্তি (সন্তোষ) নাই, অর্থাৎ অসস্তোষ। “কারো মহোম্তাস” অর্থাৎ 
কাহারও, কাহারও অত্স্থ আনন্ম। 
রূতীর দানের মহান্‌ জাড়র দেখিয়া মের আন হইতেছে) 


কৰি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাধালা-সমস্যা-পুরণ । ৪৯ 


অরুণ-বাজী অর্থাৎ হুর্য-মারথি অরুণের অশ্ব আনন্দে হুতা করিতেছে; 
এবং পদ্মিনী াহলাদে হাস্ত করিতেছে । দানের আড়ম্বর দেখিয়া 
ইহাদের এর হইবার কারণ কি? কারণগুলি অতি গৃচ ও 
ভাবগর্ভ। দাঁ.ংনর ঘটায় স্থমেরুর ভয় হ্ইবার 'বিলক্ষণ কারণ আছে। 
গুমের হুব-নিশ্মিত পর্বত। পাছে মহারাজ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
প্রাধি-শণকে দান কারন, এই হেতু স্থমেরুর “স্বস্তি নাই,* অর্থাৎ গ্রাস 
হইতেছে । ক্্য-সারথি অরুণের অশ্ব আহলাদে নৃত্য করিতেছে 
কেন? ইং।৭৭ কারণ আছে। যদি মহারাজ স্থবর্ণদানের জন্ত 
স্থমের-পর্বত ধ্বংস করেন, তাহ! হইলে ক্ধ্য-দেবকে বহন করিয়া লইয়া 
যাইবার পথ সহজ হইয়া যায়, অর্থাৎ দুর্গম স্রমেরু-পর্বত অতিক্রম 
করিয়া যাইতে হয় না, এজন্য অরুণ-বাজীর *ন্বস্তি” অর্থাৎ মহান্‌ 
সম্তোষ। পদ্মিনীর হাস্য করিবার কারণ এই থে, স্থমেরু-পর্ববত নষ্ট 
হইলে হুধ্য আর অন্ত যাইবেন না, এজন্যই পদ্মিনীর “মহোল্লাস।” 
(৪৫) 
একদিন রস-সাগর ও আর কয়েকটা ভদ্রলোক মহারাজ গির - 

চন্দ্রের বাটাতে আহার করিয়! স্ব খ বাটীতে ফিরিদ্ব। আমিতেছেন, এমন 
সময়ে একজন মহারাজের বাটাতে আহার করিবার সম্বন্ধে নিন্দা 
করিতে শাগিলেন / ইহ! শুনিয়৷ রস-সাগর আর থাকিতে না পারিয়া 
'কশ্দিলেন,_-“কাধ্য-শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয় !* তখন আর 
এক জন রস-সাগরকে এই সমন্তাটা পূর্ণ করিতে বলায় তিনি ইহা 
এইভাবে পূর্ণ করিয়। দ্দিলেন ₹- 

সমস্যা--পবার্ধ্য-শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয় 1” 

পুরুষ্ঠের নিন্দা করে শ্রাদ্ধ শেষ হ'লে, 
নাবিকের নিন্দা করে নদী-পারে গেলে। 


৫০ র+-সাগর । 


সেনাণীর নিন্দা করে বিজয়ী হইলে, 
বাহকের নিন্দা করে বাটাতে পৌছিলে। 
গণিকার নিন্দা করে যৌবন যাইলে, 
বৈস্ক-জনে নিন্দা করে ব্যধি দূর হ'লে। 
শিক্ষকের নিন্দা করে পণ্ডিত হইলে, 
জননীর নিন্দা করে বিবাহ করিলে। 
ধনাট্যের নিন্দা করে ধন নাহি পেলে, 
গৃহস্থের নিন্দা করে পেট্টা ভরিলে। 
. এ রস-সাগর তাই মনোছুঃখে কয়, 
“কাধ্য-শেষ হ'লে আর 'কেহ কারো! নয়।” 
(৪৬) 
একদা নবধীপ-নিবাপী কোন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় এই 
সমস্যাটা রস-সাগরকে পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন :--“কালী-পদ বক্ষে 
তাই ধরেন ণস্কর 1” রস-সাগর ইহ এইাবে পুরণ করিয়াছিলেন :-- 
সমস্যা-_"কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর ।” 
ওমা কালি !?|এই তব চরণ-কমল 
মুক্তিপ্রদ তায় পুনঃ পরম শীতল। 
ভাই মাগো ! মনে মনে বুঝিয়া শঙ্কর 
রেখে তব পা-ছুখানি বক্ষের উপর 
পাইয়া পরম স্থখ বিভোর হইয়া 
ছুম্দয় বিষের জাল! গেছেন তুলিয়া । 
ছাড়িলে বিষের জাল পাছে ঘোরতর, 
“কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর!” 


॥কবিকষ্ণকান্ত 'ভাদুড়ীর বাঙ্গসা-সমস্তা-পূরণ. ৫১ 


08৭ ও 
একদিন; ফারাজ প্রীশচন্্র রম-সাগর মহাশয়কে এই সমন্তাী পূর্ণ 
করিতে দিলেন, “কাদিতে বলিয়া কেহ কাদিতে না পাবে!” রস-সাগর 
মহাশয় দেও্ীম'ন গঙ্গাপোবিন্দ সিংহের মাতৃত্রাদ্ধ লক্ষ্য করিয়া ইহা 
এইভাবে পুর্ণ 'করিয়াছিলেন :__ 
সধন্তা-্কাদিতে বসিয়। কেহ কাদিতে না'পাবে!” 

গশ্নাগোবিন্দের যবে মাতৃশ্রান্ধ হয়, 

তখন ৭৮ম্ন সেই "সিংহ মহাশয়, 

করিব মাতার শ্রাদ্ধ পরম যতনে, 

পৃরাব তাহার আশা, যার যাহা মনে। 

“দীর়ভাং ভূজ্যতাম্” সকলে বলিবে) 

কোন বিষয়ের খেদ কারো না রহিবে। 

আমার ইচ্ছায়" আর কোন্‌ কার্য হবে, 

সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যদি হয় তবে। 

- বিকল হইয়া কেহ নাহি চ?লে যাবে, 
'কাদিতে বসিয়া কেহ কাদিতে না পাবে!” 
(৪৮) 

কথিত আছে যে, কলিকাতা-নিবাসী - এসিস্ধ সথরস্সিক, ভাবুক 
ও স্থবক্তা '৬লঙ্্ীকান্ত বিশ্বাস কৃষ্ণনগরে এক সময় পাচালি' গান 
করিতে গিয়াছিলেন॥ তাঁহার একটা চস্ছ ছিল না? এইসস্ত লোকে 
তাহাকে “লোকে কাণী* বলিত। 'তিনি রদ-সাগরের' নাম শুনিয়া 
তাহার সহিত. আলাখ করিতে আসেন। অনেক পরিহাস, কৌতুক ও 
রসালাপের পরে তিনি রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “কি করে তা 


৫২ ৃ রম-সাগর। 
॥ ্ 


দেখি!” রস-সাঁগর তৎক্ষবী্, এই গভীর-ভাব-হৃচক _সমস্থাট পূর্ণ 
করিয়া লক্ীকাস্তকে স্তভিত করিয়! রাখিয়াছিলেন £__- 
সমস্তা-্ণক করে তা দেখি !” 
আশুতোষ ! দেহি গঙ্গ!, আশ্ততোষ হ'য়ে, 
নারায়ণ বলে মরি তার জলে রঃয়ে। 
-আমি হে পাতকী অতি,যমে দিয়া ফাকি 
যম-দুতে বিষ্ু-দূতে “কি করে তা দেখি।' 
ৰ (৪৯ ) 
. মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোন এক পরিষদ রস-সাগরকে বঞ্জিলেন, 
«আপনি মহাকবি কালিদাসের ন্যায় স্বরসিক ও স্কভাবুক 1” রম-সাগর 
স্বভাবতঃ অতি নিরীহ ও বিনীত ছিলেন। এই কথা শুনিয়াই তিনি 
কর্ণে অঙ্ুলি স্থাপন করিয়া কহিলেন, আমি “কি ছার পতঙ্গ 1” তখন 
সেই পাবিষদ কহিলেন, “রস-সাগর মহাশয়! আপনার সমশ্তা। আপনাকেই 
পূরণ করিয়া দিতে হইবে।” ইহা শুনিয়া রস-সাগর মহাশয় এইভাবে 
স.হাটা পূর্ণ করিয়া দিলেন 
সমস্যা-_-“কি ছার' পতঙ্গ 1” 
স্বয়ং বলেন বাণী ধাহার বদনে, 
সেই কালিদাস হত বেশ্তার ভবনে । 
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, ভীম-রণ-ভঙ্গ, 
এ, রস-সাগর ভবে “কি ছার পতঙ্গ ॥ 
(৫০) 
যখন রল-নৃগির মহাশয় জীবনের শেষভাগে কৃষণনগর-রাজবাটা হইতে 
“অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্তিপুরে জামাতৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন তাহার এক প্রতিবেশী বন্ধু কহিলেন, প্রস-সাগর মহাশয় ! কষ- 


কি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বা দালা-সমন্তা-পুরণ ৫৩ 


নগর রাজবাটীত থাকিয়া! আপনাকে নানাবিধ লোকের সহিত ব্যবহার 
করিতে হই চ্ছে!” ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, “কি নাটক অভিনয় 
না করেছি নামি!” তথন তাহার বন্ধু তাহাকে এই সমস্তাটী পুরণ 
করিতে বলা তিনি ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন £-- 
সমস্া--“ £ নাটক অভিনয় না করেছি আমি 1৮ 

ধন্য ওরে পোড়া পেট! শুধু তোর তরে 

কি খেলা না খেলিয়াছি আসিয়! সংসারে ! 

1" না দীন-হীন ভাব ঘটেছে আমার 

না করিম পদীর্পণ চৌকাটে কাহার! 

কত সাজ সাজিয়াছি ঢুকি' সাজ-ঘরে, 

শেষ ন| বর্ণিতে পারে তাহা শেষ ক'রে! 

বেশ ক'রে ভেবে দেখ, ওরে মন! তুমি, 

“কি নাটক অভিনয় না করেছি আমি! (১) 

(৫১) 
একদিন্‌ যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক বন্ধু সভায় বসিয়া রস-সাগকে 

কহিলেন, “আপনি নবাবী আমলের অনেক কথাই জানেন । 
আমলে অপরাধীকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া! হইত, তাহা বর্ণনা! করুন|” 
ইহা শুনিয়া শ্রীশচন্ত্র প্রশ্ন করিজেন, “কি ভীষণ শান্তি ছিল নবাবী 
মলে 1” রস-সাগর নবাবী আমলের শাস্তি-বিধান বর্ণনা করিয়া এই 
সমস্তাটা পূর্ণ করিয়াছিলেন ;-- 


7৫১) রস-সাগর মহ।শয় ধখন ই কবিতাটী রচন। করিয়াগিলেন, তখন বোধ 
হর দিয়.লিখিত টন্তট-ল্লোকটী ভীছার মনে আদিযাছিল ২- 
শকিষকারি ন কার্পপাং কন্ডালভত্যি ন দ্বেহলী। 
অন্ত দ-কধাদরদ্তার্থে কিষদাটি ন আ।টকহ্‌/* 
মত্প্রণীত প্উদ্তট-সাগরঃ* ( প্রথম-প্র বাহঃ )৮৯ গ্লোকঃ। 


, ৫৪ স-সাগর। 


সমস্তা-পকি ভীষণ শান্তি ছিল নবাবী ম্যবে! ! 
নরহত্যা, রাহাদানী অথবা! ডাকাততি__. 
এই তিন অপরাধে শাস্তি ছিল অতি। 
মাথা হ'তে পা অবধি, ছিখণ্ড করিয়া 
দেওয়া হতো সাধারণ স্থানে ঝুলাইয়া ।/ 
* কখনো বা ডাকাতের হাত পা কাটিয়া 
ক্ষত-স্থানে উষ্ণ ঘ্বত দিত নিক্ষেপিয়া। 
ষে কদ্সিত জাল, তার শান্তি ভয়ঙ্কর, 
বাইয়া দিত তারে শুলের উপর । 
" কামাসক্ত হৃইয়াই বিবাহিত জন 
পর-স্ত্রীর গৃহে যদি করিত গমন, 
তা হ'লে অৃষ্টে তার ঘটিত তখন 
লোষ্র কিংবা বাণ-ক্ষেপে জীবন-হরণ । 
ক্ষুদ্র অপরাধ যার, কপালে তাহার 
'পোড়ান লোহার সাকা দিত একবার । 
বুক শুকাটয়া যায় সে শব শুনিলে, 
“কি ভীষণ শাস্তি ছিল নবাবী আমলে!” 
(৫২) ৮ 
একদিন প্রীশচচ্দ্ের সভার 'দমন্তা উঠিল, “কি রকমে, ছয় রি দেব.” 
বলি-দাম !” রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন £__ 
সমস্তা--*কি রকমে ছয় রিপু দিব বলি-দান !” 
(গুরুর গ্রতি ভক্তের উক্তি) 
পরেমপুষ্প, ভক্তি-জল, ধ্যান-বিষল, 
: শরীর-ৈবে্--মোর পুজার সম্বল 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাালা-সমস্যা-পূরণ । ৫৫ 


পুজ' হেতু এই মাত্র মোর আয়োজন, 
ইহা ভিন্ন আর কিবা আছে মোর ধন! 
গুরুদেব! ব'লে দাও আমারে সন্ধান, 
“কি রকমে ছয় রিপু দিব বলি-দান !» 
(৫৩) 
এক জন হন্বস্থানী বৈষ্ণব পণ্ডিত বহুদিন হইতেই কৃষ্ণনগর- 
রাজসভায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন বাঙ্গালীর 
সংকবে গাকিয়া বাঙ্গাল।-ভাষায় স্ুন্দর-রূপে কথা কহিতে পারিতেন। 
একদিন তিনি মতপ্জ গিরীশ-চন্দ্রেরে সম্মুখে বলিযা রস-সাগরকে 
প্রশ্ন করিলেন, “কিষণ্‌ কহো, কিষণ্‌ কহো, রাধে মৎ কহো রে!” 
রস-সাগর হিন্দী-ভাষাতেও মধ্যে মধ্যে সমস্যা পূরণ করিতেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটা হিন্দী-ভাষাতেই পূরণ করিয়া দিলেন £- 
সমস্তা--“কিষণ্‌ কহো, কিষণ্‌ কহে, রাধে মত কহো! রে!” 


ধরম্‌ সরম্‌ কুল-ক্রিয়া মূরলী সব লুই লিয়া, 
জগ্নে কলঙ্ক দিমা, সোহি নাম পাও রে। 

সাওন সুন্দর কান, মার গেয়ে বিরহ-বাণ, 
ছোড়ত রাধিকা প্রাণ, কণ্ঠাগত ভরে ॥ 

বাক্কে কি রাজপাট, কুব্জে কি লাগি ঠা, 


মথুরামে তাক পাছ, আনন্দ সে রহো! রে। 
কেহলা তোর পড়ি পাও, ছোড়ি দে গোপ গাও 
“কিষণ্‌ কহো, কিষণ্‌ -কহো» রাধে মত কহো রে! 
(৫৪) 
মহারাজেন্ত্র বাহাছুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পবিত্র কৃষ্ণনগর-রাজবংশ 
যেরূপ সমূজ্জল ছিল» মহারাজ গিরী*-চন্দ্রের সময়ে ইহা সেরূপ না! 


৫৬. রূঃ-সাগর। 


। 
থাকিয়া ক্রমশ হীনপ্রভ হইতে লাগিল। এজন রস-সাগর দুঃখ 
করিয়া একদিন গিরীশ-চন্্রকে কহিলেন, “মহারাজ ! , আপনার পিত্ৃ- 
পৈভামহ পুরুষ-গণ, যেরূপ অক্ষয় কীর্ঠি রাখিয়া গি , আঁপুনিও 
বত্ব-সহকারে ভভাহ। রক্ষা করিয়া জীবন সার্থক করুন/এহাই আমার 
প্রার্থনা।* ইহা শুনিয়া গিরীশ-চন্দ্র আক্ষেপ-সহকারে $হিলেন, “কীর্তি 
যদি না রহিল, কি ফণণ জীবনে?” ইহা শুনিয়াই রস-সাগর ইহা 
এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন £_- 
সমস্যা_“লীঙ্তি যদি না রহিল, কি ফল জীবনে ? 
কাবত্ব না থাকে যদি, কি ফল” ব্যায়? 
নীতি যদি নাহি থাকে, কি ফল রাজায়? 
ধণ্মে কিবা ফল, যদ্দি কপা নাহি রয়? 
পুত্রে কিবা'ফল, যদ্দি না থাকে বিনয়? 
পতি-ভক্তি না থাকিলে কি ফল ভাধ্যায়? 
ভাষা! যদি না রহিল, কি ফল ধরায়? 
দান যদি না রহিল, কিবা ফল ধনে? 
“কীন্তি যদি না রহিল, কি ফল জীবনে?” 
| (৫৫) | 
একবার রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল,--“কুখাস্যও শোভা গায়, উ্ণ 
যদি রয়।” রদ-সাগর তাহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলৈন :-_ ' 
সমমগ্তা_পকুখাগ্যও শোভা পায়, উষ্ণ যদি রয় ।” 
দরিদ্রও শোভা পায় বিনয় থ'কিলে, 
ঝুবপও শোভা পায় শাস্ত শিষ্ট হ'লে। 
কুবস্্ও শোভা পায় শুভ্র যদি হয়, 
কুখাস্তও শোভা! পায়, উষ্ণ যদি রয়»: 


, কণি কৃষ্ককান্ত ভাছুড়ীর বাদালা-সম্তা-পৃরণ । ৫৭ 


(৫৬) 
একদিন ব» স্পগর, খাতাপ্ধী রামমোহন মজুমদারের নিকটে বেতনের 
টাক! আনি০১ গিয়াছি লন । দষ্মদার কহিলেন, "আপনাকে টাকা দিতে 
এখনই পারি। কিন্তু আশার একনি সমস্তা এখনই আপনাকে পূর্ণ করিয়া 
দিতে হইবে, |” ইহা বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, “কুড়ি লক্ষ টাকা 1” 
তখন রস-সাগর মভুমদারের মনের ভাব বুঝতে পারিধা! মহারাজ 
রুষণচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়! এই সমস্যাটা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়াছিলেন :_ 
সমস্যা দি লক্ষ টাকা '” 
ধন্য ধন্য ওহে ক্ুষ্চন্দ্র মভারাজ ? 
বাঙ্গালায় তব সম কে করে বিরাজ? 
কতই ব্রঙ্গত্র ভূমি করিয়াছ দান, 
কত শত পণ্ডিতের রাখিয়াছ মান। 
কত শত আত্মীয়কে করেছ পোষণ, 
কত শত দরিদ্রকে ক'রেছ পালন। 
অগ্রিহ্োত্র বাজপেয়,_ছুই যজ্ঞ করি, 
রাখিলে অক্ষয় নাম চিরদিন ধরি? । 
যাহা কিছু করিয়াছ, করিয়াছ পাকা, 
এই ছুই যজ্সে ব্যয় "কুড়ি লক্ষ টাকা।, 
(৫5) 
একপ্নি কৃষ্ণনগরের রাজবৈদ্য রাজ-সভায় বসিয়। ক্বৈষ্ঠের নিন্দা 
করিতে করিতে বলিলেন, “কুবৈদ্য যমের দাদা,-বুঝিলাম সার ;* 
ইহা শুনিয়: গিরীশ-চন্ত্র হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিয়া 
ইহা পুরণ কনিতে আদেশ করিলেন । তদছুসারে রস-সাগরও ইহা 
পুরণ করিয়া দিলেন । 


৫৮ "স-সাগর। 


সমস্তা_“নুবৈচ্য যমের দাদা,_-বুঝিলাম সার।' 
হে কুবেছ্ভ। নমস্কার চরণে তোমার, 
তোমার গুণের কথা কি কহিব বার! 
খিনি যম-দেব, তুমি তার বড় ভাই, 
তোম র অশেষ গুণ ভাবিয়া না পাই । 
রোগীর প্র।ণটী শুধু যম-দেব হরে, 
ধন প্রাণ_ছুটী তুমি হর পা ক'রে। 
ন। আছে ততোমার হাতে কাহারো নিলা 
“কুবৈদ্ধ যমের দাদা, বুঝিলাম পার ।” 

(৫৮) 


একদা! রজিসভায় প্রশ্ন হইল, স্কুম্বপনের গোড়া ।” রস-দাগর 
তাহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন £__ 
সমস্তা--“কুম্বপনের গোড়া ।” 
হরি-বোল রাধা-রুষণ মুখে এই বুলি, 
গলে আর কাধে যত অধন্মের ঝুলি। 
কদাচার অধার্শিক য্ ব্যাট] ন্যাড়া, 
কাগু-জ্ঞান-বিবজ্জিত “কুম্বপনের গোড়া ।" 
(৫৯) 
একদিন মহারাজ গ্রীশ-চন্ত্র, নবদ্বীপ-নিবাপী কয়েক জন ব্রাহ্ষণ- 
পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সভায় বসিয়! মহাবাজ কৃষণচন্দ্রের ও তৎকালীন 
সভা-পত্ডিত-গপের মাহাত্মা প্রকাশ করিতে ছিলেন । সে সময় রস- 
য্লাগরও সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তন্ময় হইয়া এই সব কথ! শুনিতে 
ছিলেন। বথায় কথায় মনের আবেগে রস-সাগর বলিম্বা ফেলিলেন, 


কবি'কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঠালা-সমস্তা-পৃরথ। ৫৯ 


প্কষনগরের মা নগর কোথায় 1” তখন একটা গণ্তত তাঁহাকে 
শি করিতে বলায় তিনি ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয় 


সমস্তা-“কুফনগরে " মত নগর কোথায় !” 
.নিবদন করি, কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ! 
কোথায় যাইয়। আজ করিছ শ্রাজ! 
না দিয়া ব্রহ্ষত্র-ভূমি বিদ্বান্‌ ব্রা্মণে 
জর-ম্পর্শ না করিতে তোমার জীবনে ! 
অকাতগে খন-দান ক'রেছ সকলে, 
তোমার মতন দাতা কে ছিল তৎকালে! 
বিষ্া-ধন, কিবা ধন, _বুঝেছিলে তুমি, 
নবদ্বীপ ক'রে ছিলে পণ্ডিতের ভূমি! 
বসালে টাদের হাট নিজের সভায়, 
সে কথা শুনিলে বুক শুকাইয়া যায়। 
কোথা সেই জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন, 
ধার মত শ্রুতিধর লা ছিল কখন! 
কোথায় শরণ সেই নৈয়ারিক-পতি, 
ধাহার বদনে ছিল বাণীর বসতি! 
কোথা সেই বাণেশ্বর বিষ্যা-অলগ্ছার, 
কবিতার বাস-স্থান রসনা! ধাহার ! 
কোথা গেল দেই রাম-প্রসাদ তোমার, 
শক্তির পরম প্রিয়, ভক্তির আধার! 
কোথা সে ভারত-চন্দ্র রায়-গুণাকর, 
রমের আকর ধার সে বিস্তা-স্থন্দর ! 


৬০ বস-দাগর | 


কোথা সেই মুকারাম বিপ্র বৈবাহিক, 
যার মত নাহি ছিল চাপ! হরদিক! 
কোথা সেই হান্ারণব বারেন্দ্ রানি 
অচেতনে হাসাইয়া কবিলা চেন! 
কোথা সে গোপাল ভাড়, রস-ভাগ্ড ধর 
সাগরের মত ছিল আগাধ অপার! 
হরিরাম, কৃষ্কানন্দ আর রুত্ররাম, 
শ্রীরাম-গোপাল, প্রাণনাথ, শিবরামূ! . 
. রামানন্দ আর রমা-বনলভ স্বর!” 
শমধুহ্দন, হপগ্ডিত রামেশ্বর,_ 
এ সব পণ্ডিত রাজ-সভায় থাকিত, 
যাদের প্রত্িভা-করে সভা স্থশোভিত। 
যে কৃষ্ণনগর ছিল বৈকু$-সমান, 
শ্বশান বলিয়া তাহা আজ অনুমান! 
এ রস-সাগর তাই বলে হায় হায়”_ 
'কৃষ্ণ-নগরের মত নগা কোথায় !» 
(৬৭) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র সভায় বসিয়া কৃষ্চন্ত্রে সভা” , 
গপ্ডিতৃ-গণের প্রণংসা করিতে করিতে বলিলেন “কেবা! সিংহ, কেখা 
ব্যত্র--বুঝে উঠা ভার।” রস-সাগর, মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে 
পারিয়া ইহা +এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :- 
সমস্ত জেবা সিংহ, কেবা! ব্যাপ্ত বুঝে উঠা ভার” 
স্বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক-গঞ্চানন, 
পুপ্যবতী ত্রিবেণীর ঘিনিই ভূষণ। 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাজ া-সমন্তা-পুরণ। ৬৯ 


নৈয়!য়ক, ম্মার্ভবর আর শ্তিধর, 

বষ্ু-* ছিলেন যিনি সর্ধ-গুণাকর। 

শুপ্রসিত্ধ বাণেস্বর বিদ্া-অলঙ্কার 

সার মত উপস্থিত কবি মিল! ভার। 

ধাহ'র বসতি ছিল গুধ্িপাড়া-গ্রামে, 

রাঢ় বঙ্গ খ্যাত ছিল ধাহার স্থুনামে। 

ইহাদের কেবা বড়, কেবা ছোট আর, 

৫ সিংহ, কেব' ব্যাপ্র,বুঝে উঠা ভার ।, 

(৬১) 
যুবর'ঞ শ্রীশচন্ত্র বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। নিজ পূর্বব-পুরুষ-গণের 

ইতিহাস তাহার বিশেষ-রূপ বিদিত ছিল। একদিন তিনি রস-সাগরকে 
কহিলেন, “আপনাকে অদ্য একটা সমস্া পূণ করিতে দিব। কিন্ত 
কোনও এঁতিহাসিক ঘটন! অবলম্বন করিয়া ইহা আপনাকে পূর্ণ 
করিতে হইবে ।” ইহা বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ক্ষুদ্র হ'তে 
মহতেরো প্রাণরক্ষা হয়!” রম-সাগর নান। বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। 
তিনি যুবরাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এইভাবে 
এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ₹__ 
.. [প্রন্তাব। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থন্দর-বনের অন্তর্গত যশোর- 
সরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন । সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তিনি 
স্বাধীন রঃজা হইবেন, এই বাসনাই তাহার হৃদয়ে বিশ্ষে-রূপ বলবতী 
ছিল। তিনি স্বীয় র+জ্য নিরাপদ্‌ রাখিবার জন্য নিজ পিতৃব্য বসন্ত-, 
রয়ের প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া 
প্রতাপাদিত্য বসন্ত-ন্লায়ের পুত্রটাকে বধ করিতে বন্ধ-পরিকর হন। 
মহারাদী নানা কৌশলে পুত্রটার প্রাণরক্ষা করিতে ক্রুটী করেন নাই। 


, ৬২ 'বিস-সাগর | 


মাতার আদেখে'পুত্রটী কু-কে লুক্কায়িত থাকিয়া আনার জীবন-রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উরতিহা্িক ঘা? / 'লইয়াই রস- 
সাগর এই সমস্যাটা পূর্ণ করিয়াছিলেন ] 
সমস্যা-ক্ষুত্র হ'তে মহতেরো হয় উপকীর |” 
শুন হে প্রতাপাদিত্য কেবা বুঝে ত«; তত 
সত্য মিথ্যা তথ্য হায় কেবা লম্ম তার! 
অকথ্য কথাটা শুনে বড় ব্যথা! পাই মনে 
'পিতৃব্য বসস্ত-রায়ে করিলে সংহার ॥ 
শোণিতের পিপাগায় পাছে ছাতি ফেটে যায় 
তাই তার পুক্রকেও বধিতে বাসনা । 
ভাসিয়া চক্ষের জলে মহারাণী ছলে বলে 
ুত্রটীর, রক্ষা হেতু করিলা কামনা ॥ 
মাতার আদেশ লয়ে পুত্রটাও ভয়ে ভয়ে 
নিজ প্রাণ বাচাইলা গিয়া কচু-বনে। 
মে অবধি “কচু-রায়” নাম তার এ ধরায়, 
জাহাঙ্গীর বাদসাহে, তুষিলা যতনে ॥ 
হে প্রতাপ! নিবেদন তোমার স্থন্দর-বন 
বৃহৎ হ'লেও তাহে কি' ফল তোমার? 
ধন্ত সেই .কচু-বন কচুর জীবন-ধন 
..., ক্ষুদ্র হতে মহতেরো হয় উপকার |, 
(৬২) 
একদা। 'সুবয়াজ শ্রীশচন্ত্র, রস-সাগরকে কহিলেন, "এই পৃথিবীতে 
কোন্‌ জন্ত সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত?” রস-সাগর কহিলেন, "থলের সর্ববাঙ্গ 
বিষ রহে: সর্বক্ষণ 1” তখন শ্রীশচন্ত্র কহিলেন, "আপনার সমস্তা 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছড়ীর বাঙ্গ লা-সমস্তা-পুরণ । ৬৩ 


আপনাকেই পুরণ করিয়া দিতে হইবে”: ইহা শুনিয়া .রস-সাগর 
ইহা। এইভাবে পু: স্ররিয়াছিলেন। ৃ্‌ 
সমস্তা_এখলের স প্াঙ্গে, বিষ রহে সর্বক্ষণ !” 
তক্ষকের দস্তে বিষ, মঞ্ষিকার শিরে, 
বুশি কের পুচ্ছে বিষ_হেরি এ সংসারে ॥ 
এ রস-সাগর কহে,-একি অলক্ষণ-_ 
“খলের সর্বাঙ্গে বিষ রহে সর্বক্ষণ!” 
(৬৩) 
মহারাজ গিরীশ-চন্ত্রের সবিশেষ আধিক কষ্ট হওয়ায় রস-সাগল 
, কয়েক মাস বেতন পান নাই। একদিন তিনি মহারাজের দেওয়ান 
রামমোহন মজুমদারের নিকটে বেতন আনিতে গিয়া বিফল হইয়া! 
ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে ক্রোধভরে তিনি হ্বয়ং মহারাজের সভায় 
গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “খেটে খেটে জান গ্নেল,_মাহিনা না 
পাই!” মহারাজ হাসিতে হাহিতে বলিলেন, “আপনার সমস্তাটা আপনি 
পূর্ণ করিয়া না দিলে ছাড়িব না।” ইহা শুনিয়া রস-সাগর সমস্যাটা 
এইভাবে পূরণ করিয়া! দিলেন :-- 
সমস্তা -খেটে খেটে জান গেল,-মাহিনা না পাই ।” 


শুন হে গিরীশ-চন্ত্র নিবেদন করি, 
তোমার আশ্রয়ে আছি বহুদিন ধরি'। 
কেবল তোমারি আমি নাম-নুধা খাই, 
কেবল তোমারি আমি যশোগান গাই।, 
কেবল তোমারি আমি মুখ পানে 'চাই, 
কেবল তোমারি আমি গ্রেম-পথে যাই। 


, ৬৪ “বস-সাগর। 


মজুমদারের পিছ্ছে নিরস্তর ধাই, 
কেবল তাহার মুখে শব প্নাই, নাস্টা 
টাকা চাহিলেই তার মুখে উঠে খাই, 
ভুূড়ুক্‌ ভূড়ুক টানে গুডুক সদাই। 
কি করি, পেটের দুঃখে আক্ষেপ ইহাই 
“খেটে খেটে জান গেল, _মাহিনা মা পাই।, 
(৬৪) 
মহারাজ গিরীশ-চজ্দের পিতা মহাল্লাজ ঈশ্বর-চন্দ ₹ষ্চনগর্র হইতে 
এক ক্রোশ পূর্বব-দক্ষিণ-ভাগে অঞ্জনা-নদী-তীরে এক স্থরম্য হন্দ্য ও 
তাহার চতুর্দিকে এক মনোহর উদ্যান প্রস্তত করাইয়া এই স্থানের নাম 
শ্শ্রীবন” রাখিয়াছিলেন। মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র মধ্যে মধ্যে রস-সাগর ও 
পাশিষদ-গণকে লইয়া শ্রঃবনে গিয়া! বাস করিতেন। একবার চন্্রগ্রহণ- 
সময়ে সর্ববগ্রাস হইবার কথা ছিল। মহারাজ নর্ধগ্রাস দেখিবার জন্তু 
স-সাগর ও পারিষদ-গণকে সঙ্গে লইয়া উক্ত স্থরম্য হর্ম্যের উপরিভাগে 
উঠিলেন। কিন্তু ছুর্তাগ্য-বশতঃ সর্বগ্রাস হইল না,--কিয়দংশ-মাত্র 
অবশিষ্ট রহিল। তখন মহারাজ কহিলেন, “খেতে খেতে খেলে না”। 
রস-নাগর তৎক্ষণাৎ তাহ! পূর্ণ করিয়। দিলেন :-- 
নমন্যা--“খেতে খেতে খেলে -না।” 


খেদে ' কহে বিরহিণী মণিহারা যেন ফণী 
অুভাগীর পক্ষে হিত কেহ ত করিলে না। 
অবলার ভাগ্য-ফলে ফপানীর কোপানলে 


“মনরে এককালে দহিয়ে দহিলে মা॥ 
মেতু-বন্ধে নান! গিরি, উপাড়িয়া বাণে বারি 
" হনুমান বলবান্‌ মলয় ভাঙ্গিলে না! 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর,বাঙ্গালা-সমস্থা-পূরণ। ৬৫ 
হেদে ব্যাটা চগ্ডালিয়ে পুর্ণশশী মুখে গেয়ে 
গ্রহণেতে গ্রাদিতে “খেতে খেতে খেলে না” 

(৬৫) 

একদা কোন ভত্র,লাক রসঈ-সাগরকে অপ্রতিভ করিবার জন্ 
মহারাজ গিরীশ চন্দ্রের সভায় বহুলোকের সমক্ষে বলিলেন, প্রস-সাগর 
মহাশয় ! আজ একটা কঠিন সমস্তা আপনাকে দিব । যদি আপনি ইহ! 
এখনই পূরণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা! হইলেই আপনাকে মহাকবি 
বলিব।» ইহা বলিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গগন-মগ্ডলে শিবা ডাকে 
_হোয়া হোয়া।” ঝপ--্গর অবলীলা-ক্রমে তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়! 
্রশ্নকর্তীকেই অগ্রতিভ করিয়! দিলেন £-_ 

সমস্তা__“গগন-মগ্ডলে শিবা ভাকে হোয়া হোয়া ।” 


শক্তি-শেলে অিয়মাণ, লক্ষণর হত জ্ঞান, 
রামাজায় হনুমান গন্ধ-মাদনে যায়। 

ওঁধধ-সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধরি, 
নন্দীগ্রাম পরিহলি উদ্ধপথে ধায় ॥ 

জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম-চরিত গায়, 
হৃদয় ভাঁপিয়া যায়, নেত্রজলে ধোয়!। 

শক্রপ্ন রে দেখ দিবা, বিধির আশ্চর্য কিবা, 


'গগন-মগ্ডলে শিবা ডাকে হোয়! হোয়া' ॥ 

[ব্যাখ্যা। শিবাশৃগাল বা শুগালী। “শিবা ঝাটামলৌধধো। 
অভয়ামলকীগৌরীক্রোস্বীসক্তফলান্থু চ*॥- বিশ্ব: । “শিবা গৌরীফের- 
বয়োই* অমরঃ | "পুংশ্গালেহপি শিবা*--মুকুটঃ | | 

(৬৬) 
একদা কোন ব্যক্তি 'রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “গগনে 
৫ 


৬৬ রস-সাগর। 


ডাকিছে শিলা হয়া হয়া করি।” রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ভাহা এই- 
ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-- 
সমস্তা--গগনে ডাকিছে শিবা হয় হয়া কার।” 
শক্তি-শেলে পড়িলেন ঠাকুর ল'ধণ, 
পর্বত লইয়া গেল পবন-নন্দন। 
গমনের বেগে গিরি কাপে থরহরি, 
গগনে ডাকিছে শিবা হুয়া হুয়া করি, 
(৬৭) 
একদিন রস-সাগর ও তাহার এক প৩বেশী বন্ধু একসঙ্গে 
গঙ্গায় স্লান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান করিতে করিতে তাহার বন্ধু 
কহিলেন, “রস-সাগর ভায়া! আমরা এরূপ দুর্ভাগ্য যে, শাস্তিপুরে 
গঙ্গাগর্ভে বাস করিয়া আমরা গঙ্গাম্থান করি না।” তখন রস-সাগর 
কহিলেন, প্গঙ্গাতীরে বাস করি চায় কৃপ-জল।” ইহা! শুনিয়! 
রস-মাগরের বন্ধু কহিলেন, “আপনার সমস্যা আপনিই পূর্ণ করিয়া 
দিন।* রস-সাগরও এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়। দিলেন ২. 
সমস্তা--“গঙ্জাত্তীরে বাস করি' চায় কৃপ-জল।” 
দেব দেব বাহ্ছদেবে করি' পরিহার 
যেই জন পুজা করে অন্য দেবতার, 
সে ছুশ্মতি শিপাসায় হইয়া বিহ্বল 
পজাতীরে বাস করি” চায় কৃপ-জল। 
(৬৮) 
€কান শময়ে নবন্ধীপ-নিবাসী এক জন অসাধারণ পণ্ডিত, মহারাজ 
গিরীশ-চজ্জের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজের একজন 
“পাঁরিষদ রস-সাগরকে বন্দ করিয়া বলিলেন, "এইবার এই. পর্তিভ 


করবি কান তাছড়ীর বানালাম পূরণ ৬৭ 
মহাশের একটা কঠিন সা পূরণ করিতে না গারিনে, গর শকাইয়া 
যাইবে ।” রদ-লাগর কহিলেন, প্রশ্ন করনা” তখন পত্তিত 'মহাশয় প্রশ্ন 
করিবেন, "দানের 'ঈপরি গজ, তছুপরি অশ্ব” ঘিরক্ি না করিয়া 
রস-দাগর তাহা সহী ্-ধদনে পূর্ণ করিয়া দিলেন :_. 

সা “গজের উপরি গজ, ততুপরি অশ্ব ।” 
হহ হ হকার, পদাঘাতে ,দেহ কার,' 
হয় বুঝি ছারখার, রসাতল বিশ্ব। 
হি হ্রিহি অট্টহাসি।  আষ্ইট দিকে অই দাসী, 
শিবের হ্ব"য়ে এসি, না করিলা দৃশ্ত॥ 
কিং কিং কিং কিং কিমাভাসে, অনায়াসে দৈত্য নাশে, 
শোণিত-সাগরে ভাসে শিবের সর্বস্ব । 
হাঁ হা হা হা হাহাকার, গ্রাপ করে চমৎকার, .. 
গজের উপরি গজ, তছুপরি অশ্ব ।" 
(৬৯) 
নী নিবরাস রাজি 
গিরীশ-চন্দ্রের সহিত দেখা কনিতে গিয়৷ রস-সাগরকে এই সমস্তার্াঁ 
পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন ₹-গমনের আয়োজন শমনের ঘরে 1 
রস-সাগরও হাসিতে হাসিতে -ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :- 
সমন্তা--“গমনের আয়োজন শমনের ঘরে 1”, 
স্তন রে অবোধ মন! করি নিবেদন,_ 
দিন দিন' এ' দেহের হ'তেছে পতন। 
করেতে সাধের ছড়ি কাঁপিতে লাগিল, 
প্ত গুলি..একে একে খসিষা!. গড়িল। 


৬৮ ৃ 'রস-সাগর | 


ঈন্তক-উপরে দেখা দিল পক কেশ, 

। বুঝা গেল, হইতেছে জীবনের 'শেষ। . 

জরা এল, দেখা গেল মৃত্যুর প্রান্পল, ; 

আর কেন ওরে মন! বাড়াও. ঈপ্জাল ! 

মুদিলে নয়ন ছুটা খুলিবে না আর, 

বারেক শুইলে হায় উঠে বস! ভার। 

কলসীর জল টুকু গড়াতে গড়াতে : 

ক্রমশই ক্ষয় হয়”৮_না পায় বাড়িতে। 

কিবা দারা, পুত্র, কন্যা, অন্য পরিৰা'%, 

কেবা তুমি, কেবা৷ আমি,_ভাব একবার । 

ব্হ্ষপদ নিরাপদ,_সংসার সাপদ, 

আর কেন .পদে পদে বাড়াও বিপদ? 

কেন বা বিলম্ব আর কর এ সময়, 

এখনই ব্রক্ষপদে লও রে আশ্রয়। 

প্রস্তত হও রে মন! যাইকার তরে, 

গমনের আয়োজন শমনের ঘরে । 

(4০) 
মহারাজ গিরীশ-চন্্র কোন কোন দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ-নগরের 

স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবার। জন্য বাটী হুইতে বহিগ্তি হইতেন।.. 
একদিন তিনি মর্লিক-শীড়ার বারোয়ারী-তলায় উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, 
৬দেবীর প্রতিমা খানি প্রস্তত হইতেছে। প্রচণ্ড রৌন্রের উত্তাপে 
অর্থ-প্রস্তত, ৃত্তিগুলি ফাটিয়া যাইতেছে, এবং সিংহের শরীরস্থ খড় 
গুলি টানিয়া গাভীতে ভক্ষণ করিতেছে । মহারাজের 'মনে মনে ভাবটা 
জাগরূক ছিল। তিনি বাটান্ডে ফিরিয়া আসিয়া রস-সাগরকে সম্মুখে 


কৰি কষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গীলা-সমন্তা-পুরণ। ৬৯ 


দেখিতে পাইলেন, এবং প্রশ্ন করিলেন, পগ্লাভীতে ভক্ষণ ক্রে সিংহের 
শরীর ।” রস মহারাজের মনের ভাব্‌ তৎক্ষণাৎ, বুঝিতে পারিয়া 
সমস্তাটা এইরূপে পু* করিয়া দিলেন £__ 

সমস্তা-_“গাঁভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।” 

' মহারাজ নিজধাম হইতে বাহির, 

বারোয়।রী মা ফেটে হলেন চৌচির। 

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির, 

'গাভীতে ভক্ষণ রে সিংহের শরীর | . 

(৭১) 
, একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্জর হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে এই 
সূমন্তাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, গৌরীকে অর্ধাঙ্গে ধরি' রেখেছেন 
হর!” রস-সাগর এইভাবে ইহা! পূর্ণ করিয়! দিলেন :-_ 
সমস্কা-_“গৌরীকে অর্ধাঙ্গে ধরি+ রেখেছেন হর !” 
১ম পুরণ । 

সাংদারিক কষ্ট যদি হয় অতিশয়, 

বাটার কর্তার ইচ্ছা,ব্যয় অল্প হয়। 

ছুটা পেট এক হ'লে মন্দ নাহি হবে, 

সাংসারিক কষ্ট হায় অনেক কমিবে। 

এ বিষয় মনে মনে ভাবি” নিরস্তর 

“গোৌরীকে অর্ধাক্ষে ধরি' রেখেছেন হুর 1” 
ায়াল এই পুর নিম হাসিতে হাদিতে কহিলেন, সথাপনি 
রস-দাগর! আপনার নামের সার্থকতা রাখিয়া সমস্াত্ী পুরণ করিয়া 
দিন।” তখন রস-সাগর মহারাজের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
সমস্তাটা, পুনর্ধার ' এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন ৫. 


৭ রস-সাগর। 
* ২য় পৃরণ। 
সকলি অসার, হায় এ পোড়া সংসানে, 
নিভঙবিনী নারী হ'লে সার এর 
এ বিষয় মনে মনে ভাব' নিরস্তর 
গৌরীকে অর্থাঙ্ষে ধরি” রেখেছেন রঃ 
(9২) 
মহারাজ গিরীশ-চক্দ্রের সময় রাজীব-লোচন নামক এক জন ইজার- 
দার ছিলেন। প্রথমত: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন কিন্তু মহারাজের 
নিরুট হইতে ইজারদারী লইয়া ক্রমে ক্রমে নানা কৌশলে তিনি বিলক্ষণ 
অথ উপার্জন করিয়াছিলেন। একদিন রস-সাগর রাজবাটা হইতে দশ 
টাকার একখানি বরাতী চিঠি লইয়া রাজীব-লোচনের নিকটে উপস্থিত 
হইেন। রাজীব-লোচন স্থবিধা পাইয়া রস-মাগরকে দশ টাকার স্থলে 
ছয় টাকা বাদ দিয়া ও রমিদ লইয়া অবশিষ্ট চারি টাকা দিতে চাহিলেন। 
ঘশ টাকার স্থলে চারি টাকা! লইয়া বাটাতে,ফিরিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া 
তিনি মনঃকষ্টে ভরিয়মাণ হইয়। রহিলেন। তখন রাজীব-লোচন মড্লারাজকে 
লক্ষ্য ক্রিয়া রস-সাগরকে কহিলেন, “ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি 
দেবে নিধি।” রস-সাগরও রাজীব-লোচনকে কটাক্ষ করিয়া এইভাবে 
সমন্তাটা পূর্ণ করি দিলেন: 
স্কা-“ঘোল 'লাবে হরিদাস, কাড় দেবে নাধ।” 
রে তুমি তা ভুলে গেলে রাজীব-লোচন ! 
নি রস-সাগর দেখে ভয় দশামূন ? 
কোটা গেল সেনাপতি, দেখা দিল বিধি 
“ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দেবে নিধি।? 
[প্রস্তাব ।' মহারাজ, কফ্চজ, কৃষনগর-রাজরংশ-তুক, সুজ সুজ 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যা-পূুরণ । ৭১ 


মহল ইজারা দিয়াছিলেন। রাজ-সংসারে টাকার অত্যন্ত অভাব হওয়ায় 
রাজ-কর্পচারি-গণ -হোরাজের অন্গমতি-্রমে পাওনাদার-দিগকে বরাতী 
চিঠি দিতেন। তাহার। এই চিঠি লইয়া গিয়া! ইঞ্জারদার দিগের 
নিকট হইতে ট।কা আদায় করিতেন। পাওনাদারের টাকার নিতাস্ত 
। প্রয়োজন বুক্লে ইজারদার বিলক্ষণ ডিসকাউন্ট বাদ দিয়! বরাতী 
টাক! দ্রিতেন। রাজীত্-লোচন গ্িরীশ-চন্দ্রের কক জন ইজারদার | 
ইনি অতি দরিত্র অবস্থা হইতে ইজারদারী লইয়৷ ও পাওনাদার- 
দ্রিগকে [ভস্কাউণ্ট বাদে টান্গ দিয়া বিলক্ষণ ধর্শ উপার্জন 
করিয়াহিলেন। রস-সাগর এক খানি দশ টাকার বরাতী চিঠি লইয়! 
রাজীব-লে*চনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজীব-লোচন কহিলেপ, 
শ্যদি এই দশ টাকার মধ্যে ছয় টাকা বাদ দিয়া বাকী চারি টাকা 
লইতে চাহেন, তবে আমি এখনই টাকা৷ দিতে পারি, নচেৎ দিতে 
পারি না।” রস-সাগর এই কথা শুনিয়া স্তভিত হুইয়া রহিলেন। 
তিনি কি করিবেন, এইরূপ চিস্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজীব-লোচন 
বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ঘোর খাবে হরিদাস, টাকা দিবে নিধি !” 
এই ঘটনার স্বরূপ-বর্ণনা করিয়াই রস-সাগর মনের ছুঃখে কবিতাটা 
রচনা করিয়াছিলেন। কধিত আছে যে, রস-সাগর যখন এই 
কবিতাটীর ব্যাখ্যা রাজীব-লোচনকে শুনাইয়াছিলেন, তখন তিনি মুগ্ধ, 
ইইয়। রস-সাগরকে দশ টাকাই দিয়াছিলেন।'| 

[ব)।ট্া। “ঘোল খাবে হরিদাস, কড়ি দিবে নিধি.” মধাাজ 
রস-দাগরের কবিদ্বে মৃষ্ধ হইয়া আনন্দ অঙ্থভব করিবেন, কিন্তু 
আমি হ্বয়ং রস-সাগরকে টাকা! দিব। “কে তুমি তা হলে গেলে 
রাজীবলোচন*_ হে রাজীব-লোচন! তোমার অবস্থা পূর্বে কি ছিল, 
এবং এখন কি হইয়াছে, তাহা একবার ধনে করিয়া দেখা উচিত। 


৭২ ' রস-্সাগর। 


ভঞ দশানন--এক একটী.টকোর উপরি-ভাগে এক একটা রাজ! বাঁ 
রাণীর মুখ অস্কিত থাকে) "আনন” শবের অর্থ টাকু] স্থতরাং “দশানন” 
শব্দের অর্থ দশ টাকা। তাহাও প্র হর অর্থাৎ দশ 'টাকা 
আমার প্রাপ্য ; তাহাও তুমি কমাইতেে চাও। “কাটা গেল সেনাপতি*-_ 
“সেনাপতি” শব্ের অর্থ সেনানী অর্থাৎ ষড়ানন কাণ্তিন। সুতরাং 
ষড়ানন অর্থাৎ ছয় টাকা বাদ গেল। “দেখ! দিল বিধি*-_বিধি 
অর্থাৎ ব্রন্ধা। ত্রদ্ধা চতুরানন অর্থাৎ চারি টাকা। এখন ছয় টাকা 
84571 75 
৭৩ )' 

“মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরকে কহিলেন, আপনারে এখন 
একটা জটিল সমন্তা পূরণ করিতে দিব। ইহা! বলিয়াই তিনি এই 
সমতা দিলেন, __*চক্রবাকী বাস্ছা করে চন্দ্রের উদয়।” রস-সাঙ্গর 
তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন £-_ 

সম্তা--*চক্রবাকী বাঞ্া করে চন্দ্রের উদয়।” 

- বিষম ছুরস্ত শত্রু হ'লে পরাজিত, 
কার মনে মহা হর্ষ না হয় আগত? 
বিরহে যে ছুঃখ হয় চন্দ্রের উদয়ে, 
চকী তাহা জানে ভাল নেজের হৃদয়ে। 
শুন হে গিরীশ-চম্্র! সযশে তোমার 
ছন্দোদয় তিরদ্বৃত হৌগ্‌ অনিবার। 
বিরহ-বেদনে তাই ব্যখিত-হদ্ । 
০০০ 
৭৪ 
একিন প্রীশচন্্রের এক' বন্ধু রস-সাগরকে কহিলেন, প্মহাশয় 


কবি কৃষ্ঝকাণ্ত ভাছড়ীর বা্গালা-সমন্তাপুরণ . ৭৩. 


আপনি ত রসের সাখর । আপনাকে আমার একট। রসের সমস্যা 
পূরণ করিয়া দিত হইবে।” ইহা বলিয়াই তিনি এই সমশাটী 
পূরণু 'করিতে দিলেন! *চপলা না হ'লে তার কিবা আর গতি!” 
রস-সাগরও এই রসাত্মক কবিতাটা এইভাবে পূরণ করিয়। দিলেন :-_ 
সমস্ত “চপল! না হ'লে তার কিবা আর গতি !” 
লক্ষমীরে চপল৷ বলি' দুর্নাম রটায়, 
সাগরেরি দোষ তাহে, লক্ষ্মীর কি তায়? 
পুরাণ পুরুষ এক __বয়ঃক্রম যার 
গণন! করিতে শারে, সাধ্য হেন কার? 
এ হেন বুড়ার হস্তে লক্্মীরে ধরিয়া 
সাগর সঁপিয়া দিল, কিছু না ভাবিয়া ! 
হায় রে বুড়ার হাতে পড়িলে যুবতী 
“পলা না হ'লে তার কিবা আছে গতি!» 
(৭৫) 
শ্রীশচন্দ্রে এক বন্ধু একবার রস-সাগরকে এই সমস্তাটা পূরণ 
করিতে দিয়াছিলেন, -ষ্টিপ্রত্যয় বলে তারে হয় অঙ্্মান।” 
তিনি আরও আদেশ করিয়াদিলেন যে, একমাত্র চরণ দিয়াই ইহা 
আপনাকে পূরণ করিতে হইবে । রস-সাগর তদছুসারে ইহা এই- 
*ভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন £-- 
অপ্তা- এ্ধিপ্রত্যয় ব'লে তারে হয় অঙ্ছমান।* 
ধনবান্‌ নিঃদ্য হয়, নিংস্য ধনবান্‌, 
গিপ্রত্যয় ব'লে তারে হয় অহ্মান।” 
€ 4৬) 
মহারাজ রষচজের পিতা রানা রয্রাম তার বিধিৎ পরবে 


৪ রস-সাগর। 


নিজ পুত কষচন্্রকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী,না করিয়া স্বীয় বৈমা 
ত্রেয়'ত্রাতা রামগোপালকেই উত্তরাধিকারী করিবার 'াসনায় নৃবাব 
আলিবদ্দা খার অুমতি প্রার্থনা! করিয়াছিলেন। ব্ুরামের মৃত্যুর অব্য- 
বহিত পরেই রামগোপালও নবাবের নিকটে রাজ্য-প্রাপ্তির জর্থ আবেদন 
করিয়াছিলেন।' কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃব্যের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার নিমিত 
নবাবের প্রধান প্রধান অমাত্য, কর্শাধ্যক্ষ ও জগৎশেঠ প্রভৃতি সন্্ান্ত ও 
পদস্থ ব্যক্তি-গণের উপাসন! করিতে লাগিলেন । রামগোপালের কিছু- 
মাত্র বিগ্যা-বুদ্ধি ছিল না। তিনি এক্ত ধৃম-পান-পরায়ণ ছিলেন যে, 
ধৃমপানই তাহার ক্্ীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া “উঠিয়াছিল। একদিন 
কত ও রামগোপাঁল উভয়েই নবাব আলিবদ্দী খার সহিত টপত্রিক 
সম্পত্তির অধিকার-সন্বদ্ধে মীমাংসা করিতে যাইতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের 
পরামর্শীনুারে মুরশিদাবাদে রাজপথের চকের উভয় পার্থে কয়েক 
ব্যক্তি অতি উৎরৃ্ণ তামাক খাইতে লাগিল। রামগোপাল সেই স্থানে 
উপস্থিত হুইয়! তামাকের স্থগন্ধে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। নবাবের 
নিকটে অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হইবে না __ইহা ভাবিয়! ভিনি,বাহক- 
গণকে পাল্কী নামাইতে আদেশ দিলেন ১ এবং স্বীয় ভূত্যকে কহিলেন, 
“উহারা যে তামাক খাইতেছে, তাহার এক ছিলিম সাজিয়৷ দে।” 
ধূমপাযি-গণ পূর্বশিক্ষান্থসারে ভূত্যকে ছলে ও কৌশলে তামাক দিতে 
বিলম্ব করিল। এদ্দিকে তভীহার জন্য তামাক সাজ! হইতে লাগির্ৰ ঃ 
ওদিকে নধাব-বাটাতে নবাব সাহেবও ঘথাকালে সভায় আসিয়া দর্ণবার 
করিতে বসিলেন। কৃষণনতর পূর্বেই নবাব-সভায়* উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত, ধূম-পান:এ্রত:রামগোপাল যথাসময়ে সভায় যাইতে পারিলেন না। 
ধন কৃষচজ্জ বিনীত-বচনে ও অ্র-পূর্ণ-নয়নে নবাব্‌কে দ্দাপযার প্রার্থনা" 
সিদ্ধির কথা' বিজ্ঞাপন করা নবাব সভাসদ্-গণকে জিকজাস! করিলেন, 


কবি কঞ্কান্ত ভাহ্‌ড়ীর বাঙ্গালা-দমন্যা-পূরণ।, ৭৫ 


“রঘুরাম এরূপ বিজ্ঞ ও গুণবান্‌ পুত্রকে রাজ্য না দিয়! বৈধাত্রেয় ভ্রাতা 
রামগোপালকে রাজ্য দিতে কেন ইচ্ছা করিয়াছিল? সভাসদ্‌-গণ 
কহিলেন, "জাহাপনা ! বোধ হয়, পুত্রকে তরুণ-বয়স্ক দৌধয়াই রঘুনাথ 
তাহাকে রাজ্য দিতে স্বীকার করে নাই |” তখন নবাব জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, "রামযৌপাল কোথায়?” কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, "তিনি মূরশিদাবাদে 
চকের পথে বসিয়া! তানীক খাইতেছেন।” নবাব আলিব্দী খা! তাহাকে 
আনিবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিলেন । এ দূত আসিয়া কহিল, 
পর্জাহাপনা যাহা শুনিয়াছেন, ত'হা সম্পূর্ণ সত্য ।” ইহা শুনিবামাত্র 
নবাব তাহাকে নিতান্ত অপার ও অপদার্থ ভাবিয়। কৃষণচন্ত্রকেই রঘুরামের 
উত্তরাধিধ্চারী হইবার আদেশ প্রন্নান করিলেন । মহারাজ গিরীশ-চশ্র 
পুর্বব-পুরুষের এই সক্গ বৃত্তান্ত সভায় বপিয়! বর্ণনা করিতেছেন, এমন 
সময় তিনি রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া সহান্ত-বদনে প্রন 
করিলেন, প্চারি বর্ণ এক ক'রে দিও এই দেশ?” রস-সাগর মহারাজের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়! এই প্রশ্বের উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান 


করিলেন। 
_-প্চারি বর্ণ এক করে দিও এই দেশ 1” 


“তামাক” আমার নাম, ব্যাপ্ত চরাচর, 
প্রবল কলির আমি প্রবল কিন্কর। 
স্থবিশাল ব্রন্ধাণ্ডের মঙ্গল-সাধনে 
ভাবিয়৷ চিন্তিয়। পূর্বের ব্রন্ষা মনে মনে 
ব্রাহ্মণ স্ত্রিন বৈশ্ত আর শূত্র জন,_ 
এট চারি-বর্ণ-ভেদ করেন তখন। 
ণরম গ্রতাপশালী কলি মহাশয় 
একথা শুনিবামা কুদ্ধ অতিশয় ; 


ণ 'রস-সাগর। ' 


খোর প্রতি শেষে তার হইল আদেশ, 
গারি বর্ণ এক ক'রে দিও এই দেশ।” (১) 
(৭9) 
একদা সমস্যা উঠিল, “চিরছুঃখী, হলে তার মল মরণ !” রস. 
সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন ₹__ 
লমস্তা--পচিরছুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ।* 
বিশ্বের মঙ্গল, বৃষ্টি হ'লে যথাকালে, 
নিঃস্বের মঙ্গল মহা, মন্দাপি হইলে। 
শিল্কের মঙ্গল, যদি সাধু গুরু থায়, 
শস্তের মঙ্গল, যদি পতঙ্গ না খায়। 
সতীর মঙ্গল, যদি থাকে লজ্জা-ভয়, 
বেশ্তার মল, যদি লজ্জা নাহি রয়। 
যোগীর মঙ্গল, যদি না পায় আহার, 
ভোগীর মঙ্গল, যদি ক্ষুধা থাকে তার। 
ত্যাগীর মঙ্গল, যদি ধন পিহরে, 
রোগীর মঙ্গল, যদি কুপথ্য না করে। 
বিপ্রের মল, যদি মনে তুষ্ট রয়, 
রাজার মঙ্গল, যদি অস্ত হয়। 





(১.£ই সমন্তা'পুয়ণণকবিতা, কহিচজ্-কৃত নিয়-লিখিত উত্তট-কবিতা, সম্পৃ 
অনুর :-- 
জাত কষং তমাধূর্গমমমিহ কুতে। বারিতৈঃ পুরবপায়াং 
ক দ্বং দওধারী লহি তব বিদিতং প্রকলেরেব রাজ; 

চাতুবর্ণাং বিধাত্র! ঘিহিধবিরচিতং ধর্বর্দ্রতো- 
েকীবর্জূং বলাতরিখিলঞগতি রে শীদনাদাগতোইস্ষি। 


কৰি কুষ্ণকান্ত ভাহুড়ীর বাজালা-সমস্তা-পুরণ । ৭৭ 
চিরন্থুখী হ'লে তার মঙ্গল, জীবন, 
“চিরছুখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!” 
(৭৮) 
গরক জন প্রশ্ন করিপেন, “চোক্‌ গেল রে বাব! ।” রস-দাগর 'দৈত্য- 
গরু শুক্রাচার্যের উক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ এই নমন্তাটা এইভাবে পুর্ণ 
করিয়াছিলেন :₹_ 
সমস্তা--“চোক্‌ গেল রে বাবা।” 
বলিরাজকে লক্ষ্য করিয় শুক্রাচার্য্যের উক্তি) 
মুর্খ ভিন্ন সর্বস্ব খোয়ায় কোন্‌ জন? 
বার-বার বলিরাজে করেছি বারণ। 
গুরু-বাক্য অবহেলে,_ এমি ব্যাটা হাব! 
গাড়ুর মধ্যে থেকে আমার “চোক্‌ গেল রে বাবা ।» 
(৭৯) 
যখন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের পিতৃব্য দিগ্থিজয়-চন্ত্র কাশীধামে বান 
করিতেছিলেন, তখন রস-নাগনও ৬বিশ্বেস্বর-দর্শন-বাননায় ৮কাশীধামে 
গমন করিপ্নাছিলেন। রস-সাগর যখন তাহার সহিত দেখা করিতে 
যান, তখন দিথ্বিজয়-চন্ত্র প্রশ্ন কারলেন, “ছি ছি ছি অম্ত-পান 
করেছিলাম কেনে?” রস-সাগর কাশীধামের মহিম-বণনি-পূর্ববক এই 
ভাবে সমস্তাটা পূর্ণ করিয়াছিলেন ৫" 
সমন্যা ছি ছি ছি অম্বত-পান করেছিলাম কেনে ?” , 
জলে কিংবা স্থলে মৃত্যু, জানে কি অজ্ঞানে, 
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কাণে। 
মলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে ততক্ষণে, 
দেবতার আর্্-নাদ আত্ম-অভিমানে। 


৭৮. রস-লাগর । ৃ 
ক্ষিতি-মুক্জ-বারাপসী-মহিমা কে জানে, 
অমর মরিতে চায় আসি কাশী-স্থানে। 
ম'লে হ'তান দেবের দেব আনন্দ-কাননে, 
“ছি ছি ছি অমৃত-গান করেছিলাম কেনে? 
[ব্যাখ্যা। অমৃত-পান করিয়াছেন বলিয়। দেবগণ অমর হইয়া 
রহিয়াছেন। ৬কাশীধামে দেহত্যাগ করিতে পারিলে তাহারা দেবাধিদেষ 
মহাদেব হইয়া আনন্দ-কানন কাশীধামেই বিরাজ করিতে পারিতেন। 
দেবগণ অমর হইয়াছেন বলিয়৷ তাহা আর তাহাদের অনৃষ্টে ঘটিয়া 
উঠিতেছে না। এই হেতু দেবগণ »আক্লেপ করিয়া! বলিতেছেন, 
ফন 'না বুবিয়া আমরা অমৃত-পাঁন করিয়াছিলাম!.*: ] 
(৮) 
একদিন যুবরাজ '্রীশচন্ত্র বন্ধুগণের সহিত নিজ-গৃহে বসিয়া 
আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন! 
তখন যুববাজ প্রশ্ন করিলেন, “ছিয়াত্বরে মন্বস্তর অতি তয়ঙ্কর।” রস- 
শ্বাশর এই ভীষণ মষস্তরের. স্বরপ-বর্ণনা করিয়া সমন্তাটা পূর্ণ 
করিয়৷ দিলেন। 
সমন্তা--“ছিয়াততরে মন্বস্তর অতি ভয়ঙ্কর।” 
বাঙ্গালা এগার শত ছিয়াত্বর সাল, 
হৃৎকম্ণ হয় শুনে মানুষের হাল। 
নদ নদী যত কিছু সব শুকাইল, 
খাল বিল পুষ্করিণী জল-শুন্ত হ'ল 
শ্ুকাল আমন ধান, নষ্ট রবি-খন্দ, 
শ্তকাল আউশ. ধান, চাষ! নিরামন্দ। 


কৰি কৃষ্ণকাস্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্টা-পূরণ ৷ ৯৯ 
বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ অধিবাসি-চয় 
অল্নাভাবে নয় মাসে গেল যমালয়। 
কৃষকের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হইল, 
নয় মাসে 'কোটি লোক মৃত্যু-মুখে গেল । 
তিন মণ পাওয়া যেত যে চাল টাকায়, 
তিন সের পাওয়া তার ভার হ'ল হায়। 
আড়াই টাকায় হ'ত যে ম্বতের মণ, 
সাড়ে সাত টাকা দর তাহার এখন। 
কৃষকেরা গো-মহিষ বেচিতে লাগিল, 
হল, মই, বিদা আদি যাহা কিছু ছিল। 
কেহ কেহ কন্ত৷ পুত্র লাগিল বেচিতে, 
কেহ কেহ নর-মাংস লাগিল খাইতে । 
চারি সের চা'ল লয়ে পত্বী ছাড়ে পতি, 
পেটের জালায় হায় এরূপ ছুর্গীতি। 
গভর্ণর কার্টিয়র ধর্্-অবতার ! 
দেখে যাও রেজ খার কিবা অত্যাচার । 
দেশের সমস্ত চা*্ল কিনিয়া বাজারে 
বেচিছে ভীষণ দরে একচেটে ক'রে! 


৮১) 

মহাতাপ-টাদ জগৎশেঠের সহিত মহারাজ কৃফচচজরদ (বিশেষ প্রণয় 
ছিল সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার নিমিত্ত হখন 
জগৎশেঠের বাটীতে. মনরণা-সডা বসিয়া ছিয,.তাহান্ব পর হইতেই 


পচা বস-সাগর। 


এই প্রণয় বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ গিরীশ-চন্্ 
একদিন রাজ-সভায় বসিয়া রস-সাগরের সহিত এই বিষয় 
আন্দোলন করিতে করিতে বলিলেন, “জগৎশেঠের কাছে কুবের 
এজাঁঝায়?” রস-সাগর মহারাজের এই সমস্যাটা এইরূপে পূর্ণ করিয়! 
দিলেন £__ 
সমন্তা--"জগৎশেঠের কাছে কুবের কোথায় 1” 
কি নবাব, কিবা রাজা, কিবা মহারাজ, 
কি আশ্দাণি, কি ফরাসী, অথবা ইংরাক্ত,-_ 
যখন টাকার ধার হ'ত গ্য়োজন, 
_ খুরিয়া! উঠিত মাথা বাহারি যখন, 
জগৎশেঠের কাছে তিনিই যাইয়া 
শ্রমহামহিম-পাঁঠ দিতেন লিখিয়া। 
মীর হাবিরের সঙ্গে যবে বর্গী-গণ 
সোণার মুশিদাবাদ করে আক্রমণ, 
জগৎশেঠের গদি তখন লুগিল, 
চারি কোটী টাকা জোরে কাড়িয়া৷ আনিল। 
হীরা মণি মুক্তা দৌগ। রূপা কত আর, 
কতই বন্ধকী মাল, কত অনঙ্কার,-_- 
এ সব লুণিয়া যবে বর্গীগণ গেল, 
জগৎশেঠের যনে ছুঃখ নাহি হল। 
কহিলেন তেজন্থিনী শেঠ-রাণী বুডি,-- 
্চঃরি কোটা টাকা মোর চারি কড়া কড়ি।” 
এ রদ-সাগর তাই "বলে হায় হায়”_ 
' *আগৎ-শেঠের কাছে কুবের কোথায় ! 
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(৮২) 
কথিত আছে যে, কপিকাতা হইতে এক ্থুশিক্ষিত ভদুলোক রূস- 
সাগরকে এক উৎকট সমস্যা পুরণ করিতে দিয়া তাহাকে অপ্রতিভ 
করিঘ, এই আশায় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় উপস্থিত হই 
ছিলেন। তৎকালে রস-সাগর কৃুষ্ণনগরের বাটাতে আহার করিয়া 
নিদ্রা যাইতেছিলেন। মহারাজ ষথাকালে তাহাকে সভায় ভাকাইয়া 
আনিলে উক্ত ভদ্রলোক তাহাকে এই উৎকট' সমন্তাটা পূর্ণ করিতে 
দিলেন। সমস্যাটা এই £--“জননীর গর্ভ হ'তে প্রদবে জননী |” রস- 
সাগর কাল-বিলষ না করিয়া এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়। দিলেন :_- 
সমন্ত/-_“জননীর গর্ভ হ'তে প্রসবে জননী |” 
ধান্তরূপা। লক্ষ্মী,-_তিনি জগৎ-জননী, 
ধরাতলে গোলা-বূপা তাহার জননী । 
তৃণ-হীন সচ্ছিত্র গোলার চাল ঘার! 
বর্ধাকালে তার মধ্যে পড়ে বারি-ধার! | 
আপ নারায়ণ সহ সংসর্গের পরে 
গর্ভবতী হয় মাতা গোলার উপরে । 
যথাকালে অস্কুরাদি তনয় অমনি, 
'জননীর গর্ভ হ'তে প্রসবে জননী ।* 
(৮৩) 
একদিন কুষ্ণনগরের বারোয়ারী-তলায় হরি-নাম-সন্বীর্ভন হইতে- 
ছিল। রস-সাগর তাহা শুনিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে এক জন 
তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, “জয় জয় জয় তার জয় জয় জয় 1” রস-সাগর 
হাঁসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ এইভাবে হার প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করিলেন :-- 


৮২. 'স-সাগর। 


সমন্তা-প্জয় জয় জয় তার 'জয় জয় জয়!” 
« স্থধা-সম “হরি” এই দুইটা অক্ষর 
যাহার জিহ্বার অগ্রে রহে নিরন্তর, 
“যম-ভয় সেই জন করে পরাজয়, 
'জয় জয় জয় তার জয় জয় জয়! 
(৮৪) 
মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 'হওয়াস় 
রস-সাগর কয়েক মাসের বেতন পান নাই! রস-সাগর প্রাক গ্রত্যহই 
মহারাজের খাতাপ্তী রামমোহন মভুম্্রারের নিকটে টাকার তাগাদা 
কবিতে যান। নিরুপায় রামমোহন অগত্য। রস-সাগরকে “দিব, দিচ্চি” 
বলিয়া ও মিথ্যা আশ্বাস-বাক্য দিয়] পান্বনা করিয়া রাখেন। একদিন 
তাগাদা করিতে গিয়া টাক! না পাওয়াতে রদ-সাগর ক্রোধভরে হয়ং 
মহারাজের নিকটে গিয়া ছুঃখের কথা জানাইলেন। তখন মহারাজ 
হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, “জলধর গর্জে শুধু, নাহি বর্ষে 
জল 1” হহা শুনিয়া রস-সাগর তৎক্ষণাঞ্জ এই সমস্তাটা এইভাবে পুরণ 
করিয়। দিলেন £_- 
সমগ্তা_“জলধর গঞ্জে শুধুঃ শাহি বর্ষে জল!” 
( মেঘের প্রতি চাতক্রে উক্তি ) 
ওহে দেঝ জনধর কর অবধান, 
তোমাতেই পড়ে আছে চাতকের প্রাণ। 
চাতকের একমাত্র তুমিই সহায়, 
.ভ্লোম! বিনা চাতিকের না দেখি উপায়। 
জঁবের জীবন তুমি, "তোমার জীবন ' 
গান করিয়াই প্রাণ 'রাখে জীব-গগ। 
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আমি হে চাতক-পক্ষী ভূমিতলে পড়ি 
পিপাসায় ফাটে প্রাণ,_-যাই গড়াগড়ি । 
কত দিন রব আর তোমার আশায় 
ছাতি ফাটিতেছে মোর জল-পিপাসাস়। 
তোমার মধুর ধ্বনি শুনিয়াই কাণে 
পেট ভরে, খাব জল,--আশ1 করি মনে। 
মুখ খানি সার তব, কার্যে কিছু নাই, 
অনার তোমার মত দেখিতে না পাই। 
অমর অখ্যাতি তুমি রাখিলে অমর ! 
জলদের নাম তুমি দিলে জলধর ! 
জলনিধি হ'তে ধৃম করিয়া গ্রহণ 
আকাশের উদ্ধদিকে কর বিচরণ। 
পর-ধনে ধনী তৃমি, তাই কি হে আজ 
ইন্দ্র চন্দ্র আদি সনে করিছ বিরাজ! 
ধার-করা জল ঙব ঢাল প্রাণ ভঃরে, 
নচেৎ চাতক-পক্ষী প্রাণে আজ মরে। 
চাতক-ঘাতক নাম তোমার হইবে, 
বিশ্বাস-নাশক নাম তোমার রটিবে। 
না কর করুণ যদি আশ্রিভের প্রতি, 
ঈশ্বর তোমায় দিবে অশেষ ছূর্গাতি। 
অতি শুন্তগর্ভ তুমি, লঘু অতিশয়, 
উপরে লঘুর স্থিতি সকল সময়। 

যখন পবন-দেব গগনে উঠিবে, 
ভোমায় উধাও করি কোথা ল'য়ে যাবে? 


৮৪ বরস-সাগর। 


জল যদি নাহি দাও, যাব আমি মরে. 
দেখ দেব! বজ্রপাত নাহি "দিও শিরে! 
£এ রূস-সাগর কহে হইয়া! বিহ্বল, 
“জলধর গর্জে শুধু, নাহি বর্ষে জল!" 
(৮৫) 
কোন সময়ে রাজবাটার কোন নেসাথোর কর্মচারী রস-সাগরকে 
প্রশ্ন করিলেন, “জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি !, রস-সাগর 
প্রকারাস্তরে /তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এইভাবে সমস্তা পূর্ণ করিলেন ₹_ 
সমন্তা_জাঙ্গাল বয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি।” 
সখের প্রাণ, সদা খান গাজা কিংবা পাতি, 
যে নেশাতে কিন্তে চান্‌ নবাবের হাতী । 
এক টানতে অন্ধকার, দিনে জালান্‌ বাতি, 
“জাজাল' বয়ে যান্‌ কুষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি!" 
(৮৬) 
একটদা৷ প্রশ্ন হইয়াছিল যে, “ঝাল' খেয়ে মরে পাড়া পড়সী।” 
স-সাগর এইভাবে, ইহার উত্তর দিয়াছিলেন :__ 
সমস্তা-“ঝাল খেয়ে মরে পীড়া পড়সী।” 
ধ্যানস্থ হইয়া দেখিল! শ্নশী 
জনক জদনী”কাশী-নিবাসী। 
মায়ে "না বিউল, বিউল মাসী, 
“ঝাল থেয়ে মরে পাড়া পড়ূসী।” 
[বাঁ হকানিকেষের অয় হইলেই দেবী তগবতী ভীহাকে শর-বগে 
নিক্ষেপ /করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ঢচজ্রের মৃহিবী. কৃতিক! দেবী 
ভগবতীর ভগিনী । এই হেতু তিনি স্ভোজাতি শিলুটাকে নিজ পুত্র 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-পুরূপ।' ৮৫ 


বলিয়! পরিচয় দিয়] গ্রতিপালন করিতে লাগিলেন । চন্দ্র ধ্যান-ষোগে 
এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। ] 

ূ (৮৭) 

কঞ্চনগর-নিবাসী আমূর্ধেদ-বাসায়ী কোন কবিরাজের সহিত 
রস-সাগর মলশয়ের রিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিছুদিন পরে উভয়ের সাক্ষাৎ- 
কার হাইলে রস-সাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আগনার ব্যবসায় কেমন 
চলিতেছে ?” তখন কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, “আমার ব্যবসায় বেশ 
চলিতেছে,-_-তবে "টাকা .কড়ি দিবার সময়*-_ইহা!৷ বলিয়ীই কবিরাজ 
মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। তখন রস-সাগর সমস্তাটা এইভাবে 
পূর্ণ করিদা দিলেন £₹_ 


* সমস্তা-_প্টাকা কড়ি দিবার সময় 1” 


বৈষ্য বাবা হন্, রোগে চেপে ধরে যবে, 
কিন্তু সেরে যায় যদ্দি, মাম! হন্‌ তবে। 
তার পরে দাদা হুন্‌, পথ্য যবে লয়, 
শেষে শালা “টাক! কড়ি দিবার সময়। (১) 
(৮৮) 
একদা মহারঁজ গিরীশ-চন্তর স্বীয় সন্ভায় বসিয়। সকলেরই সম্মুখে 
বলিলেন, “্রস-স'গর মহাশয়! এখন আ'নাকে একটা সমস্ত! পূরণ 
করিতে দ্িব। কিন্তু তাহা যেন আমার ঠিক মনের মত হয়।,বতক্ষণ 
ইহা আমার ঠিক মনের মত, না হইবে, ততক্ষণ আপনাকে ইহা ন্তন- 


ী 
এসপপাসপসশস 


(১) নিকস-লিশিত সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতায় এই ভাবটা দেখিতে গাওয়া বার $ 
সাতে হি পিতা বৈস্তঃ (ক ক নুষ্ছে তু সাতুব:। 
পথ্যফালে ভয়ে আতা দাদে চ সালকে ভবেত॥ 


, ৮৬ রস-সাগর। 
ভাবে পূর্ণ কাঁরয়। যাইতে হইবে। রস-সাগর কহিলেন, “মহারাজ ! 
আপনি আমার অন্রদাতা ; সুতরাং আপনার আদেশ আমার সর্বথা ও 
সর্বদা শিরোধীর্য'।” মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, প্টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌।» 
রস-দাগর সমন্তাটা ক্রমাগত পূরণ ,করিয়া যাইতে লাগিলেন £_- 
সমস্তা--“টুক্‌ টুকু টুক” 
১ম পূরণ। 
দেবাস্থরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী, 
খদভরে টল-মল্‌্, রসাতল ক্ষিতি॥ 
অধীর হইয়া হর পাতিরেন রক, 
_ হর-হৃদি পাদ-পন্ম "টুক টুক টুক্‌।” 
মহারাজ রস-সাগরের কবিত্ব-শক্তি বুবিবার জন্ত বলিলেন, 
“ইহা ত আমার ঠিক 'ঘনের মত হইল না।” তখন রস-মাগর আর 
একটা কবিতা তৎক্ষণাৎ রচনা করিলেন £__ 
২য় পূরণ। 
কৈলাে করেন বান সদা' ভগবভী, 
পৃথিবীকে আগমন,-তিন দিন স্থিতি। 
যুদ্ধ কালে স্থুর-অরি পেতে দিলা বুক, 
অন্থুরের স্বদ্ধে পদ 'টুক্‌ 'টুক্‌ টুক্‌”। 
বাজ! তখাগি বলিলেন, “ইহা আমার ঠিক মনের 'মত হইল'না।? 
রর্স-সীগর চাড়িবার লোক নহেন। তিনি পুনার্মার একটা কবিত! 
তৎক্ষপাং. রচনা করিলেন £- 
ওয় পূরণ। 
বৈধব হইয়া যেবা মছ্গে কষ-পদে, 
রাধা কফ১ভিন্ তার অন্ত নাই হাঁদে। 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যা-পূরণ। ৮৭ 


নয়ন মুদিয়া দেখে, -সকলি কৌতুক, 
্বংপদ্মে পাদ-পদ্ম “টুকু টুক্‌ টুক ॥ 
মুহারাজ ইহাতেও সৃন্তষ্ট না হইয়া কহিলেন, “এখনও ইহা 
ঠিক মনের মত হইল না।” তখন রস-সাগর মহারাজের প্ররূত 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর একটা রসময়ী কবিতা রচনা 
করিলেন :-- 
৪র্থ পুরণ। * 

পধি-মধ্যে দীড়াইয়া পরম-স্থন্দরী, 

তুবন-মোহন রূপ,_যেন বিষ্াধরী। 

কমল জিনিয়া অঙ্গ, শশী জিনি” মুখ, 

পান থেয়ে ঠোট রাঙা "টুক ট্রক্‌ টক'॥ (১) 

(৮৯) 
একদিন একজন পাওনাদার রাজবাটীতে আসিয়) খাতাপ্রীর নিকটে 

প্রাপ্য টাকার হিসাব করিতে আপিয়াছিলেন। রস-সাগর মহাশয়ের 
রস গুকাইয়া যাওয়াতে তিনিও ঠিক সেই সময় খাতাপ্রী বাবুর নিকটে 
গিয়া উপস্থিত ভইয্মাছিলেন। তখন সেই পাওন।দার রস-সাগর মহা- 
শয়কে বলিলেন, "আপনিই কৃপা করিয়া আমার এই হিসাবটা পরিফার 
করিয়! দিন । মুস্থরী বাবুদের হিগাব-নিকাশে আমার তত বিশ্বাম নাই। 
তাহাদের ঠিক, ঠিক নহে।” পাওনাদারের এক জন সঙ্গীও সেই 
স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই সময় বলিস ঠিশেন, 
“ঠিক ঠিক ঠিক্‌।” দস-দাগর তৎক্ষণাৎ এইভাবে ইহা পৃ করিয়া 
দিলেন £- ! 


» (১) এম পুরগটা অত্যন্ত আমি-রসাগ্নক বলিয়া উদ্ধৃত কর! হইল না ।--প্রস্থকার 


৮৮ রস-সাগর। 
সমন্তা-পঠক্‌ ঠিক্‌ ঠিক” 
অচল বিধির লিপি ন ন্যুন অধিক, 
ত্রেলোক্যে শিবেরো৷ বাক্য ন গুরুর অধিক। 
গুরু-ভক্তি-হীন জনে ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌, 
এ তিন অন্যথা নহে “ঠিক ঠিক ঠিকৃ।' 
(৯০) 
কোন সময়ে ইংরাজী ভাষায় স্পপ্ডিত একটী বাঁ রদ-সাগরকে 
একটা ইংরাজী-মস্থা পূর্ণ করিতে দিয়! তাহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । রস-দাগর তত দুর ইংরাজী জানিতেন না। তখন 
তিনি নিরুপায় হইয়া বলিলেন, “যদি আপনি ইংরাজী-সমস্তাটার অর্থ 
বাঙ্গালা-ভাষায় আমাকে বুঝাইয়! দিতে পারেন, তাহা! হইলে বো 
হয়, আমি তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে পারিব।” ইহা শুনিয়া বাবুটা 
প্রশ্ন করিলেন, প্ডিস্মিস্‌ ভাল নয়, ভাল রিজাইন।” ইহা বলিয্াই 
বাবুটা তাহাকে বাঙ্গালা-ভাষায় ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। রস- 
সাগর ইহা শ্রবণ করিয়াই এমন একটা গভীর-ভাব-স্থচক কবিত। 
রচনা করিলেন যে, বাবুটা তাহা শুনিয়া স্তভভিত হইয়া রহিলেন। 
সমস্তা--*ডিস্মিস্‌ ভাল নয়, ভাল রিজাইন।” 
প্রাণাধিক পুত্র রাম, দশরথ পিতা, 
মণি-কাঞ্চনের যৌগ করেন বিধাতা । 
হেন পুত্রে দশরথ বনে পাঠাইল, 
পঞ্চ প্রাণ মধ্যে থাকি' সন্দেহ করিল। 
কোন্‌ দিন, জবাৰ্‌ দিবে দশরথ রাজা, 
জধাযের মত নাই অস্ত কিছু সাজা? 


কৰি ক্ৃষ্ণকাস্ত, ভাছুড়ীর বাঙ্গীলা-সমন্তাপূরণ ৮৯. 


ইস্তফা দিইল সবে ভাবি যুমীচীন, 
“ডিস্মিস্‌ ভাল নয়, ভাল রিজাইন্‌ (১) 

[বাখ্যা। 'প্রাণাধিক', রামচন্্রকে বর্নে পাঠাটুয়া' দশরথ প্রাঠ- 
ত্যাগ' করিলেন কেন, তাহাই কৌশন-ক্রমে এই কবিতায় নিরূপিত 
হইয়্াছে। রামচন্্র, দশরথের 'প্রাণাধিক' পুভ্র। যখন: দশরথ স্থীয় 
পঞ্চপ্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র রামচন্ত্রকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন, 
তখন তিনি যে পঞ্চ প্রাণকে সহজেই একদিন পরিত্যাগ করিবেন, 
ইহা আর বিচিত্র কি! এভদ্রিন পঞ্চ প্রাণ দশরখের আশীয়ে কর্খব 
করিতেছিল; তিনি তাাদিণকে কর্ম হইতে জবাব দিলে তাঁহাদের 
অপমান ।হয়। এক্ন্ত তাহারাই দশরথের মত অবিবেচক গুভুর, 
নিকটে কর্ম কুরিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বয়ং কর্ণে জবাব দিয়া চলিয়া 
গেঁল। ইহাই কবিতাটার ফলিতার্থ। ] 

(৯১) 

রস-সাগর, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রে খাতাপ্তী রাম-লোচনের নিকটে, 
বেতনের টাঁকার জন্ত গুন: পুনঃ তাগাদা করিয়াও তাহা না! পাওয়ায় 
মহারাজের নিকটে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,, “ডঙ্গা় বাঘের তত, 
জলেতে কুমীর !” ইহা শুনিয়া 'মহারাজ হাসিতে হাসিতে 'রদ- 
সাগরকে -কহিলেন, "আপনি এই সমস্যাটা পূরণ করিয়া দিলে 
ল্মাপণার বেতনের সমন্তা আমি এখনই পুরপ' করিয়া দিব।” ,তখন 
রল-সাগর আহলাদে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে গ্রাণ্রে ন্বথা 
খুনিয়! সমনতাটী পূর্ণ বরিয! দিলেন। 

২65) দিত উদ কবিতা হইতে এই ভাবটা উদ্ধত হইছে... 

ওপরাাধিকে বন: রে হুম গৃহসাগতে । 
তো রাজ জুতত্যাগাবিবপতৈরিবানুতি;॥ 





৯১ রস-সাগর। 
সমন্তা--“ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর !” 
শুন হে গিরীশ-চন্ত্র! কর অবধান, 
ছু'টানায় প'ড়ে মোর ফাটিছে পরাণ। 
'রাজবাটা আসি যবে চাই হে বেতন, 
লোচন বাঁকায় রাম-লোচন তখন। 
ভয়ে জড়সড় হয়ে না পাই নিস্তাল, 
তোমার সন্মুথে আমি” করি হাহাকার। 
গহেও নিস্তার নাই,__আমার দক্ষিণা 
দক্ষিণান্ত ক'রে দেয়,_না খাখে করুণ! । 
রিক্-হস্তে গৃহিণীর গৃহে প্রবেশিলে 
গৃহীর কি কষ্ট,-জানে সবাই ভূতলে। 
দক্ষিণার ত্ভাবেই আমার দক্ষিণা 
হতেছে মলিনা, পুনঃ অতিশয় ক্ষীণ । 
, এ রদ-সাগর তাই' করিয়াছে স্থির, 
“ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর 1, 


( ৯২) 


একদিন সন্ধ্যাকালে মহারাজ গিরীশ-চভ্ত্র সভায় বসিয়া রস-সাগরের 
মহিত, কলিকাতা-নগরীর সম্বন্ধে নানা খোস্‌ গল্প করিতেছিণেন।* 
মহাসাজজ, কলিকাতার অনেক প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু রস-সার্গর 
ইহার নিরতিশয় নিন্দা করিতেছেন । তধন: মহারাজ কহিলেন; 
রস-সাগর !'াপনি যথার্থই বলিতেছেন, “কলিকাতায় ফতে! বাবুদের 
'টেক্শেলে গাদোয়া”*। শুনিবামাত্র রস-সাগর এইভাবে সমন্তাটা পৃ 
করিয়া দিলেন ?-- 


কৰি ক্কষ্ণকান্ত ভাচুড়ীর বাঙ্গালা"সমস্তাঁপূরণ / ৯১ 


সমস্তা-_-“টেক্‌শেলে চাদোয়া”। 

কলিকাতার লম্পট যত ফিরে গলি গলি, 

দেড় টাকার এক ধুতি পরে খায় এক খিনি। 

হাতে ছড়ী, মাথায় টেড়ী, গৌঁপে ফুলেল তেল, 

রুমালে আতর-গন্ধ, বুকের উপর বেল। 

মুদির ভয়ে প্যাচা হয়ে কোটরে, সারা দিন, 

বুড়ো মড়া, নাই সাড়া, নিশিতে নবীন। 

লেখা পড়ায় অষ্টস্ভা, মুখে খুব দড়, 

পণ্ডিতের ক'ছে কিন্তু ভয়ে জড় সড়। 

শ্রীমতীর পদসেবা পরামার্থ মানে, 

ইহা ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া কিছু নাহি জানে। 

স্থতান্ুটা, কলিকাতা, আর গোবিন্দপুর, 

দিবানিশি উৎসবে আছে ভোরপুর। 

কলিকাতায় বাবুভাগ্নার খাওয়া চাই হাওয়া, . 

ক্রিয়াকাণ্ড লণ্ডভণ্ড, ঘতেক বেহায়া । 

ফুলের তোড়া, নষ্টের গোড়া, আঁড়-নয়নে চাওয়া, 

আসল ঘরে মুষল নাই, 'ঢেক্শেলে চাদোয়াঃ। 

(৯৩) 
একদা। মহারাজ গিরীশ-চন্ প্রশ্ন করিলেন, “তথা বিদ্কমান।” এই 

প্রশ্ন করিয়াই তিনি বলিলেন, “আমাদের বংশীয় কোন লোকের স্যাদ্ধে 
কোন ঘটনা অবরহ্বন ক্রিয়া আপনাকে এই সমন্তা পূর্ণ করিতে 
ছুইবে।” দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দ সিংহের মাতৃত্রান্ধ,উপনক্ষ্য করিয়া 
রল-সাগর গমঙ্গাগোবিন্দ ও .শিবচন্ের, উক্তি প্রত্যুকতি: বারা এই 
সমন্তা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া! দিলেন। 


হ র্গ-সাগর | 
সমন্তাঁ“্ভথা বিষ্যমান.”, 


ধন্ত নে কায়স্থ-বংশ তুমি যার অবতংস 
ধন্য "ধন্য ধন্য তুমি দেওয়ান গোবিন্দ! 

তব মাতৃ-শ্রাদ্ধ আজ চন্দ্র কুর্য দেবরাজ 
পবন-বরুণ-আদি করেন আনন্দ॥ 

এ মহা দান-সাগর দেখি” নর পায় ভর 
“হেন শ্রাদ্ধ দেখে নাই কেহই নয়নে । 
কেবা' তব মম বিজ ঠিক "যেন দক্ষ-বজঞ 
হইয়াছে দেখি আজ তোমার ভবনে ॥ 
ওহে শিবচন্দ্র! তুমি গুণের আবাস-ভূমি 
শ্রীক্ণ-চগ্দ্রের তুমি স্থযোগ্য সন্তান। 
আমার এ মাতৃ-শ্রাদ্ধ দক্ষ-যজ্জ হ'তে হচ্ 
না ছিলা স্বয়ং শিব “তা বিষ্যমান 1 


 প্রস্তাব। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষচন্ত্র, জোষ্ঠপুত্র শিবচন্ত্রে 
নামে ্বীয় রাজ্যের রাজ-সনন্-প্রাপ্তির উদ্মোগ করিতে লাগিলেন। 
তৎকালে গভর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হোষ্টিংসের প্রধান হ্কর্-সচিব 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়েরই এ বিষয়ে প্রভৃত ক্ষণতা. 
দিল জন্ত মহারাজ কৃষচন্্র গঙ্গাগোবিদ্দকে সুগ্রসন্ধ রাখিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে সিংহ মহাশয়ের মাতৃত্রীন্ক হও" 
রায় সুযোগ পাইয়া তিনি শিবচন্ত্রকে নিমক্্রণ-রক্ষা, করিরার অন্ত 
পাঠাই হিলেন। শিবচর কহিলেন, "দেওয়ান বাহাছুনর | জাপনার 
মাডৃশ্রান্ধ (টিক যেন দক্ষষ্জ হইয়াছে ।* ইহা শুনিয়া লিংহ মহাশয় 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর ব'ঙ্গালা-সমস্যাপপুরণ। ৯৬ 


বিনীত-ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “দক্ষষজ্ঞ অপেক্ষায় অধিক; 
কারণ সে জে দ্বয়ং শিখ আগমন করেন নাই 1] 


( ৯৪) 
_ মহারাজ গিরীশ-চন্দ্ররে একজন পরম-প্রয় মোসাহেব রস- 
সাগরের প্রতি সর্বদাই ঈর্ধ্যা প্রকাশ করিত। একদিন এই ভিন 
জনেই রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ স্বয়ং খলের 
নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন রস-সাগর কহিলেন, "তবু খল 
কিছুতেই না হয় সরল।” ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে হাসিতে 
রস-লগরকে কহিলেন, “আপনার সমস্যাটা আপনিই পূর্ণ করিয়! 
দিন।” তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা! পূর্ণ করিয়া দিলেন 
সমন্তা--“তবু খল কিছুতেই না হয় সরল!” 

রস-সাগরের রঙ. যদি হয় শাদা, 

অমুতের মত বদি মিষ্ট লাগে কাদা; 

অশুচি মুচির ল্চি যদি হয় শুচি, 

শুকনো গাছে জন্মে যদি পাতা কচি কচি; 

আলে! যদি ভাল লাগে প্যাচার নয়নে, 

না করে চুরির চিন্তা চোর যদি মনে; 

মাসী যদি মাতা হয়, মাতা হয় মাসী, 

খাসি যদি পাট! হয়, পাটা হয় ধাসিঃ - 

কাণ যদি চক্ষু হয়, চক্ষু হয় কাণ, 

জ্াগ যদি জিহ্বা হয়, জিহ্বা হয় স্রাণ; 

মুক্ত-হত্ত হয় যদি পরম কুপণ, 

- স্ব্যাও, যাদী বশে আনে পন্মিনীর মন; 


৯$ 


করিলেন/ 


্স-সাগর। , 


দিন যদি রাজি, হয়, রাজি হয় দিন, 
বদ্ব-লোক যদি 'হয় বয়সে নৰান 
গৃণুষ করিলে যদি সাগর শুকায়, 


সাগরের জল যদি গোম্পদে কুলায়; 


কালো যদ্দি শাদ] হয়, শাদা হয় কালো, 
আলো যদি অন্ধকার, অন্ধকার আলো; 
আম্ল! যদি মাম্লা-কালে নাহি লয় ঘুষ্‌, 
চাউল ফেলিয়া যদি লোকে চায় তুঁস্‌+' 
করের বাকা ব্যাজ মোড়া হয় যদি, 


'শান্তভাবে বয়ে যায় যদি পন্মানদী ; 


অশ্বসম ক্রুতবেগে যদি যায় গাধা, 
অসতীর চিত্তে যদি কেহ দেয় বাধা; 
মায়ের কীণের সোপ শ্তাক্রা যদি ছাড়ে, 
আহাম্মুখের বুদ্ধি কভু যদ্দি বাড়ে; 

ভেক যদি সর্প খায়, করী,, খায় হরি, 
অরি যদি মিত্র হয়, মিত্র হয় অরি; 
তুলিয়াও' মোসাহেব ধদি সত্য কয়, 
খোমামূদে কতু যদি ভদ্রলোক হয়; 
বায়ুংবেগে«্ট'লে পড়ে যদি হিমাচল, 
“তবু খন কিছুতেই না হয় সরল!” 


(৯৫) ূ 
্রনিদ্ধ গায়ক সাতুরায় রাজ-দভায় রসঈ-সাগরকে প্রশ্ন 


“তলব হয়েছে শু'ম-টাদের দরবাধ়ে।” রস-সাগর তৎ- 


কৰি ক্ুষ্ণকান্ ভাছুড়ীর বাঞ্গালা-সমস্তা-পুরণ | ৯৫ 


্ষণীৎ এই সমস্তাটা গভীর-ভাব' সহ, পুরণ করিয়া, সাতুরায় ও 
মভাস্থ অনন্ত সকলকেই স্তত্তিত করিয়া 'রাখিবেন £-. 
সমন্তা-_“তলব হয়েছে শ্াম-টাদের দরবারে 1” 
করী, হরি, হরিণী, মরাণ, স্থধাকর 


পিক আদি তোর নামে ফরিদী বিস্তর। 
দবতী গিয়া এ কথা জানায় শ্রীরাধারে, 


“তলব হয়েছে শ্যাম-টাদের দরবারে । 

[ব্যাখ্যা। . কয়েকটা ফরিয়াদী একত্র হইয়া শ্রীকফের নিকটে গিয়া 
বলিল, "আপনার প্রীমতী রাধিকা আমাদের সকলেরটু এক একটা 
বন্ত অপহরণ করিয়া তাই৷ উপভোগ করিতেছেন। অতএব আপনি, 
এখন কৃপা করিয়! বিচার করুন|” এই সকল ফরিয়াদীর মধ্যে করী, 
হরি, হরিশী, মরাল, স্থধাকর ও পিক সর্ব-প্রধান। ইহাদের অভিযোগের 
কারণ এই £-_রাধিকা বরীর (হস্তীর) কুস্ত, হরির (সিংহের) কটিদেশ, 
হরিণীর ( হরিণ-পত্বীর ) নয়ন, মরালের (রাজহংসের ) গমন, স্থধাকরের 
(চন্্রের) ধা ও পিকের (কোকিলের) ধ্বনি চুরি করিয়াছেনখ ইহার 
ফলিতার্থ এই :__রাঁধিকার স্তন হস্তীর কুম্তের মত, কটিদেশ সিংহের 
কটি-দেশের মত, নয়ন হরিণীর নত, গমন রাঁজহংসের মত, বাক্য 
চন্দ্রের ধার মত এবং কণ্ঠস্বর কোকিলের মত। ] 

(০৬): 

মহারাজ গিরীশ-চন্ত্রের একজন ভৃত্য ছিল।- সে গ্রতূর 'কার্ধে 
রে আলন্ত ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিত। একদিন মহারাজ 

বলিলেন, “তাই পাইয়াঁছি হেন সোপীর চাকর !* বলার মহা" 
চন তিন উন রত £বুণ করিয়া, 
দিলেন £₹- 


১৯৬ পরস-সাগর। 


সমস্তা--তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর! 
ডাকিলে পোড়ার মুখে কথা নাহি সরে, 
বেমালুম চার করে চক্ষের উপরে । 
' কোথাও যাইতে হ'লে খোঁড়া হয়ে যায় 
মিথ্যা কথা রহিয়াছে জিবের ডগায়। 
ঘুম দেখে কুস্তকর্ণ হয়েন অবাক্‌, 
খোরাক্‌ সহজ নয়»_হাতীর খোরাক। 
শুকরের মত ঠিক আহার তাহার, 
ফত যে তাহার গুণ,-ক্নি কহিব আর! 
কত পুণ্য করিয়াছি জন্ম-জন্মান্তর, 
'তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর! 


(৯৭) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্ত্র, রস-সাগর ও স্বীয্ধ কয়েকটী বয়ূস্তকে 
সঙ্গে লইয়া প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে 
' এব্টা বৃদ্ধাকে যষ্রি-হস্তে যাইতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিবেন, "তাই, 
বুহি নড়ি ধরে গাড় মেরে যায়।” রস-সাগরের রস শুষ্ক হইবার 
নহে। তিনি যুবরাজের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া৷ এই 
সমন্তাটী এইভাবে পূরণ ॥করিয়৷ দিলেন +- 
অনন্তা-“তাই'বুড়ি নড়ি ধরে গুড়ি মেরে যায়।” 
রূপসী নারীর যদি রহিল যৌবন, 
. ভীর চেয়ে নাহি তার গৌরবের ধন। 
যৌবন অমূল্য নিধি হারা এখন, ৃঁ 
কোথা গেলে পাব আমি তার অন্বেষণ! 


কক্কিষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর ৰা্গালা-সমস্তাপুরণ) ৯৭. 
ইহা ভাবি” বত্ব তার খুঁক্িতে তাহায়, 
“তাই বুড়ি নড়ি ধ'রে গুড়ি মেরে যায়।, 
(৯৮) 
একদা যুবরাজ ্রীশচন্দ্র রস-স্াগরকে কহিলেন, "আপনি আদি- 
রসে আমার এই সমস্যাটা পূর্ণ করিয়া দিন,_“তারে শাপ দিই 
মোর! ব্যাকুল হইয়া !”* মদনের প্রতি বিরহিণীর উক্তি দিয় বস- 
সাগর তৎক্ষণাৎ এই সম্তাটা পূরণ করিয়া দিলেন :__ 
সমস্া__ “তরে শাপ দিই মোরা! ব্যাকুল হুইয়! !” 
রে মদন! 'শোন্‌ তুই করি, প্রণিধান,_. 
করুক পঞ্চত্ব লাভ তোর পঞ্চবাণ। 
নিষ্ঠুর ধঙ্গুক খানা ভেঙে হোক শেষ, 
সর্পমুখে রথ খানা করুক প্রবেশ.। 
হর-নেত্রানলে তুই পুড়ে হলি ছাই, 
অঙ্গ যেন নাহি হয়,-এই মোরা চাই। 
বধ ক'রেছিস্‌ তুই বিরহিণী-জনে, 
তোরে শাপ দিতে. ইচ্ছা নাহি হয় মনে। 
যে ব্রদ্ধা স্জিল তোরে দীর্ঘাযুঃ করিয়া, 
“তারে শাপ দিই মোরা ব্যাকুল হইয়া। 
| (৯৯) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরকে লইয়! প্রীতঃকানল ভ্রমণ 
করিতে গিয়াছিলেন। পৰিপার্থে একটা তানবৃক্ষ দেখিতে ' পাইয়! 
তিনি প্রশ্ন স্করিলেন, “তাল-তরু নিজ তাপ নাশিতে না. পারে'।” রূস- 
সাগর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ 'তাহার পুরণ. করিয়া দিগেন £-. 
* সমন্কা-্তাল-গুরু নিজ তাপ নাশিতে লা. পারে।” 


" ৯৮ 


'রস-সাগর।. $ 


"বরং স্থাওড়। াছ ধন্ত এ সংসারে, 


কু হইলেও সবে উপকার করে | 


"আছে একমা ধন ছায়াটী তাহার, 


তাও দিস হরে ভাগ তাপিত অনার । 


"অতি উচ্চ হইলেও থাকিয়া সংসারে 


“তাল-তরু নিজ তাপ নাশিতে 7 পারে " 


(১০০) 
সন ১২৩০ সালে বাঙ্গাল।-প্রদেশে যে 'ভীষণ' বন্তা হইয়াছিল, 
তাহার বিবরণ গুনিলে অন্তাপি লোকের দুৎকম্প উপস্থিত হা। এই 
বন্তার 'স্ময়ে মহারাজ গিরীশ-চ্ত্রের বয়ংক্রম ৩৭ বৎসর এবং রূস-দাগরের 
বয়ঃক্রম ৩২ ব্তসর বগ্পার কয়েক বৎসর পরে মহারাজ সভায় 
ধনিয়া রম-দাগর ৬ অন্যান্য সভাসদ্-বর্গের সহিত বন্তা-মন্বদ্ধে নানা 
গল্প করিতেছিলেন। রদ-সাগর মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, 
*তিরিশ- লালের বস্তা শুনে, কারা! পায়।” ইহ! শুনিয়া মহারাজ 
» তঙ্্ষণাৎ রস-সাগ্গরকে কহিবেন, "আগনার সমস্তা আপনাকেই পূর্ণ 
ক্রিয়া দিতে হইবে।* মহারুজেন আদেশে রস-সাগর তৎক্ষণাৎ 
ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-- 
সমন্তা-_*তিরিশ সালের বন্যা! গুনে কান্না পান!” * 
বার-শ তিরিশ সাল খ্যাত বাঙ্গালা: 
এ সালের বস্তা শুনি' প্রাণ ফেটে ধায়। 
দেখিতে দেখিতে জল হইল উত্রত, 
দেখে গেল চারি দিক্‌ সাগরের যত * . 
কিবা গেটে 'বাড়ী, জার কিষ। গাকা বাড়ী, 
যাইতে লাগিল জলে গড়ি' গড়াগড়ি, 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ।' ৯৯ 


বাড়িতে লাগিল জল নীচু দিকে যত, ' 
উপরে মুষল-ধায়ে বটি হলো তত। 
গাছ পালা, চাল চুলো৷ যাহা যার হিল, 
প্রবল জলের শ্রোতে ভাসিয়া চলিল। 
পিতা মাতা পুত্র কন্তা ভাই বন্ধু আর,-_ 
কেহই ন| রাখে হায় কারো সমাচার ! 
প্রাণ-ভয়ে ছেলে ফেলে পোয়াতি পলায়, 
ধোধ হলো বর্গ এলো৷ যেন বাঙ্গালায়। 
এক ঘর থেকে যেতে হ'লে অন্ত ঘরে, 
মান্দারে যাইতে হয়, কিংবা নৌকা ক”রে। 
'থ ঘাট বন্ধ হলো দোকান পসারি, 
হাহারব শুনি শুধু মুখে সকজেত্ি। 
কিবা বড় লোক, কিবা ছোট লোক আর, 
সবাকার এক দশা,-_মুখে হাহাকার ! 
আট দশ দিন কারো অন্ন নাই পেটে, 
যে যা পায় তাই খায়”_যা জোটে নিকটে। 
ক্ষুধার জালায় ঘাস চিবাইয়া খায়, 
মরিতে লাগিল লোক পেটের গীড়ায়। 
পাধা সাপ বসে আছে একই শাখায়, 
গতিরিশ সালের বস্তা শুনে কান্না পায়! 
(১০১) | 
একদিব রা্দ-সভায় কোন লোক সমন্তা দিলেন, প্কামই সর্বস্ব 
মোর ওহে শারামণ !” তখন রস-সাগর ইহা এইভ।স্ব পুরণ 
করিয়া দিলেন £-- 


দি রল-সাগর। 


সমনতা_দুমিই সর্ব মোর ওহে নারায়ণ!» 
এই ত্রিতুবনে হরি! তুমিই বিধাতা, 
তুমিই আমার পিতা, তুমি মোর মাতা। 
তুমি মোর পুত্র মিত্ব আত্মীয় সোদর 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি নিরস্তর। 
তুমি মোর বিষ্যা বুদ্ধি, তুমি মোন ধন, 
তুমিই সর্বস্ব মোর ওহে নারায়ণ ।” 

(১০২৭ 
একদিন কোন পণ্ডিত রস-সাগরকে «এই সমস্যাটা পূর্ণ করিতে 
দিলেন *-*তুমি কার, কে তোমার, মর কার তরে!” ব্রস-সাগর 
ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন £-- 

সমন্তা--তৃমি ক, কে তোমার, মর কার তরে!” 
নিবেদন করি আমি, ওরে মৃঢ় নর! 
যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলি নশ্বর । 
কোথা রবে গাড়ী ফুড়ী, 'কোথা ঘর বাড়ী 
কিছুদিন, পরে সব যাঁবে গড়াগড়ি। 
শুইয়া সোপার খাটে কর কত ঠা, 
ঘাটে গেলে হায় কোথা রবে সেই খাট!' 
যে মুখে খাইতৈ স্থথে সন্দেশ মিঠাই ' 
দারা পুত্র কন্তা সেই মুখে দিবে ছাই। 
কোথা গেলে টাকা পাব, ভাবিয়া! বিরলে 
ছিববানিশি ঘুরিতেছ এই তুমণ্ডলে। 
যাচুরি বাটগা়ি করিয়া নিয়ত, 
ঘুরে মর নাক-ফোড়। বলদের মত্‌। 


কৰি কৃষ্ণকাস্ত “ঢা্ুড়ীর বাঁঙ্গীলা-সমস্তাপূরণ। ১০১ 


অপরে ঠকাতে গিয়া নিজেই ঠকিলে, 
ভাবিলে না একবার বসিয়৷ বিরলে । 
ওরে জীব! পৃজ শিব,_বিলঙ্ব না সঙ ' 
শ্রথনি আসিয়া কাল. করিবে প্রলয় । 
এ রস-সাগর কয় পড়িয়া ফাপড়ে_- 
'তুমি কার কে তোমার, মর কার তরে !' 
(১০৩) 
একদা রাখ-সভায় রামায়ণের সম্বন্ধে নান! গল্প : হইডেছিল। 
তখন একজন বলিয়া উঠিংলন, “তৈল থাকিতেও দীপ গের 
নিবাইয়ে।” মহারাজ ইঙ্গিত করিবামান্্র রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা: 
পূরণ করিয়া! দিলেন 
সম্তা-_'তৈল থাকিতেও দীপ গেল নিবাইনে।” 
কৈকেয়ী-বচনে রাজ! রামে বনে দিয়ে 
মনস্তাপে ব্রক্ষ-শাপে জর্জরিত হয়ে 
দশরথ অঘুতত বৎসর আম্ুঃ পেয়ে 
_ তৈল থাকিতেও দ্বীপ গেল নিবাইয়ে। 
(১০৪) 
একি সমস্যা উঠিয়া ছিল,-“তোমা বিনা অধমের গতি নাই 
ক্বার:” রস-সাপর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন +- 
সমস্তা--তোমা বিন! অধমের গতি নাই আর!” : 
ধনহীন কুর মোরে, কিংবা ধনবান্‌ঃ 
প্রধান করহ মান, কিংবা! অপমান । 
বা ইচ্ছা! করাও মোরে, মাছি, তায় ক্ষতি! 


১০২ রস-সাগর । 


তক্তি যেন থাকে, হরি ! তোমার চরণে 

' এই ভিক্ষা চাহিবার সাধ আছে মনে। 

তোমার চরণে ভক্তি একমাত্র সার, 

“তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর? 
(১০৫) 

'মহারাজ গিরীশ-চন্ প্রশ্ন করিলেন, “থোত। মুখ ভোতা হয়ে 
গেল। রস-সাগরও ইহা তৎক্ষণাৎ এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন :-_ 

সমস্া--/থাতা মুখ ভোতা হ'য়ে, গেল।” 

কাটোয়ায় গড়িয়ায় সমর খাধিলি, 

. কাশিম হারিল তাহে, ইংরাজ জিতিল । 
উদয়-নালায় পুনঃ এক যুদ্ধ হয়, 
ইহাডে€.ক্লাশিমের হ'ল পরাজয়। 
ইংরাজের বাহুবল বুদ্ধিবল যত, 
মীর-কাশিমের বল নাহি ছিল তত। 
নবাবের সেনাপতি গর্গিণে' কৌশলে 
ভ্যান্সিটার্ট আনিলেন ইী'রাজের দলে । 
মহামতি ইংরাজের সমর-কৌশল 
কিছুতে বুঝিতে নারে এই ভূম্গুল। 
কাশিমের 'বিষ্যাবুদ্ধি সব ফুরাইল, 
.নবাবের “খোতা৷ মুখ ভোতা হু'য়ে গেল।” 

[প্রস্তাব। ১৭৩৬ 'খৃষ্টাব্বের ১৯ জুলাই ও ২ আগষ্ট যথাক্রমে 
কাটোয়। ওঁ গড়িয়া! নামক স্থানে এবং কিছু দিন পৃরে উদয়-নালায় 
ীরার্ির্মার সহিত ইংরাজদিগের তিনটি, যুদ্ধ হয়? এই তিনটা 
যুদ্ধেই €ংরাজেরা অয়লাভ করেন। স্বীয় পরাজয়-সংবাদ শুনিয়! 


কবি কুষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তাপপুরণ'। ১০৩ 


মীর-কশিম অক্টোবর মাসে মুজেরে প্রস্থান করেন। ইংরাজ-সৈণ-গণ 
তাহার পশ্চান্ধাবন করিতে লাগিল। মীর-কাশিম গর্গিণ-নধমক এক্‌ 
জন রণ-কুশল সেনানীকে স্বীয় সেনাপতি করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ 
ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাহার সহিভ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়। গর্িণিকে 
স্বপক্ষে আনয়ন করেন এই হেতুই মীর-কাশিমের পরাজয় 
ঘটে ।” (১) 
(১০৬) 
কৃষ্ণনগর-রাম্বাটীর প্রসিদ্ধ দেওয়ান স্তরসিক স্বর্গত কাঠিকেযচন্ত্র 
রায় মহাশয় একদিন রস-সাগরকে এই সমস্যাটা পূরণ করিতে 
দেন £-“দক্ষিণ। করিল দান গরুগৃহে গিয়া 1” রস-সাগর, দেওয়ান 
' মহাশয়ের মন্রে ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে 
পূরণ করিয়া দিলেন। 
সমন্তা_ প্দক্ষিণা করিল দান পরকুগৃহে গিয়। ?” 
দন-অনল যদি জলে একবার, 
হৃদয়-কুটার খানি করে ছারখার ! 
ভাল মন্দ জ্ঞান আর না রহে তখন, 
তোমার অনন্ত লীলা, শুন রে মদন! 
কত রম্য নারী স্বর্গে করেন বিরাজ, 
সেই সবে পরিহরি' কিন্তু দ্বেরান্দ 
'খুরুপত্বী অহল্যায় প্রাণ পে দিয়া 
“দক্ষিণা করিল দান. গুরুগৃহে গিয়া !” 
0১5) 
__ একদিন রস-সাগরের কোন বন্ধু গরপ্ন করিলেন, “দ-ভয়ে দণ্ধর, 
(1) 7117 ঘা 9৫ যয ৫ 88785 90 এ. 11878100080, ৪১, -89 


১০৪ রস-সাগর। 
দপ্তবৎ করে।” রঙ্-সাগর 'এইভাবে তখনই তাহা পূর্ণ করিয়া 
দিলেন :₹-- 
/ সমস্যা প্ণগু-ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।” 

মৃত্যু-কালে পড়িয়। পাডকী খাবি খায়, 

সন্লিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্শরায়। 

আকার-ইঙ্গিতে ভাষে,_হেন লয় "চিত্তে, 

শি-কার, বি-কাওর কিংবা ত্র-কারের দ্বিত্বে 

ধদি ব্যক্তি করে উক্তি, 'কার শক্তি ধরে, 

“ও-ভয়ে দণ্ধধর দণ্ডবৎ "কয়ে 

[ব্যাখ্যা। শি-কার অর্থাৎ শিব, বি-কার অর্থাৎ বিষ্কু এবং, 
বর-কার অর্থাৎ অুদ্ধা”_এই তিনটা নামের ঘিত্ব করিলে অর্থাৎ 
প্রত্যেক নামটা ছুইবীর উচ্চারণ করিলে দগ্ধর (যম) দগুডয়ে 
(শান্তি পাইবার ভয়ে ) দণ্ডবৎ (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম) করিয়৷ থাকে। 
(১০৮) 


মহারাজ গিরীশ-চুক্রের বিষম আর্মিক কষ্ট উপস্থিত হওয়ায় রস- 
সাগর কয়েক মাসের বেতন প্রাপ্ত হন নাই। এই হেতু তিনি 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দরের নিকটে ছুঃখ জানাইয়া, পরিশেষে 
পরিহাস-চ্ছলে কহিলেন/ “মহারাজ! আমার সংসারে যেরূপ, কই 
হইয়াছে: তাহাতে 'ভয় হয় যে, কোন্‌ দিন ঝ। ত্রাক্ষবী এই অধম 
আন্গণকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া যান।” ,ইহা শুনিয়া মহারাজ 
“হাসিতে ভাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, প্ররিজ্্ গতিকে পত্বী 
ফেলে চে যায়।* রস-সাগরও ক্ষণবিবঙ্ধ না করিয়া সমস্তাই: 
পূণ বরা দিলেন।. 


কবি কৃষ্ককান্ত ভাছুড়ীয় বাঙ্গালা-দমন্তা-পুরণ। ১০৫ 


সমস্যা প্রি গতিকে পরী ফেলে চলে যায়» 


ভন্মরাশি অঙ্গে মাখে দেব দিগম্বর, 

শ্মশানে ভূতের সঙ্গে ঘুরে নিরস্তর। 

নন্দী ভূঙ্গী সঙ্গী দুশী, পিছে পিছে আনে, 

একমাত্র গরু, সেট! লাঙ্গল ন! টানে। 

ফৌস্‌ ফোস্‌ করে সর্প অঙ্গে অনৃক্ষণ, 

সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি টুকু মোট৷ বিরক্ষণ। 

ঘারে দ্বারে ভিক্ষ। করে পেটের জালায়, 

বয়সের কথা তার বল! নাহি যায়। 

কেবা পিতা, কেবা মাতা, জন্ম কোন্‌ কালে, 

ধলিতে না পারে কেহ এই ভূমগ্ডলে। 

থাকিলে পতির ধন পত্বী পায় ৭, 

নচেৎ তাহার প্রতি বিষম বিমুখ। 

তাই গঙ্া মনোঃছখে থাকি” নিরস্তর 

শিবেরে ছাড়িয়া শেষে ভজে রত্বাকর। 

সংসারে অর্থই এক পরমার্থ হায়, 

দরিদ্র গতিরে পত্বী ফেলে চ'লে যায়।, 

(১০৯) 
একদিন যুবরাজ প্রীশচন্ত্রের কোন বন্ধু রস-সাগরকে এই এমস্াী 

পূর্ণ করিতে দিলেন, _প্দালান চুরির কথা কে শুনেছে কাণে |” রস- 
সাগর একটা এঁতিহাসিক ঘটন! অবরশ্বন করিয়া এই সমস্যাটা এই- 
রূপে পূর্ণ করিয়। দিলেন *- 


১৪৬ রস-সাশর। 
সমস্যা-_"দালান চুরির কথা কে শুনেছে কাণে !” 

মহারাজ চেৎসিংহ কাশীধামে ছিল, 

হেগ্লিংসের সনে তার বিবাদ বাধিল। 

কান্ত বাবু মধ্যে থাকি' মজা! লুটে নিল, 

কত মহামূল্য ধন 'বাটাতে আনিল। 

লক্ষমী-নারায়ণ শিলা আজি বিদ্ামান, 

প্রস্তর-নিশ্মিত এক সুন্দর দালান। 

হয়েছে পুকুর চুরি,তাও লোকে মানে, 

“দালান টুরির কথা কে শুনেছে কাণে!? 

(১১০) 
মহারাজ গরিরীশ-চন্ত্র অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয় ও পরিহাস-রসিক 
ছিপেন। কোন বন্ধুর শয়ন-কক্ষে রাত্রিকালে গাঁটা দিবার জন্ত 
তিনি এক স্বীয় প্রিয় বিশ্বাসী বয়স্তকে পাঠাইয়া দেন। তিনি 
মহারাজের আদেশ পালন করিয়া পরদিন প্রতাষে মহারাজের নিকটে 
স্চল কথাই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। যখন 'মপরাহে 
সে বন্ধুটী মহারাজের সহিত দেখ! করিতে আমেন, তখন মহা- 
রাজ তাহার সম্মুথে রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “দিতে হয় দিবার 
নয় দিই কি না দি।” রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
ছয়টী কবিতা রচন। করিয়া দিলেন £_ 
দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি।” 
১ম পুরণ। 
রামকে আনিতে এল বিশ্বামিজ মুনি, 
শুনি রাজা! দশরথ লোটায় ধরণী। 4 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছড়ীর বাঙ্গালা-সমস্া-পুরণ । ১০৭ 


না! দিলে শাপয়ে মুনি,-দখন করি কি”? 

“দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দ্ি।+' 
২য় পূরণ । 

শ্রীরাম হবেন রাজা, সীত। হবেন রাণী, 

বনে যাইবেন রাম, স্বপনে না জানি। 

রাম সীতা বনে দিয়া প্রাণে কিসে রই, 

“দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি?” 


৩র পূরণ । 
ভীম বলে কীচকেরে শাস্তি দিতে পারি, 
ম্জ্ঞাত হইবে জ্ঞাত, এই ভয় করি। 
না দিলে ছাড়িবে প্রাণ পঞ্চালের £, 
“দিতে হয়, দ্রিবার নয়, দিই কি না দি।” 


গর্থ পূরণ । 
যখন হেমস্ত কন্যা! করেছিল দান, 
ডাক দিয়া আনিলেন ঘত এয়োগণ। 
জয়া ও বিজয়! আর চন্দ্রমুখী হীরে”_ 
মকলেই আসিলেন এয়ে। হইবারে । 
চরণে আল্তা দিতে নাপিতের ঝি, 
“দিতে হয়, দিবার নয়, দিই কি না দি” 
1 €ম পূরণ । 


কুষ্চন্জে নিতে এল সে অক্র,র মুনি, 
রভাবিতে লাগিল! নন্দ সেই কথ শুনি! 


১০৮ | রস-সাগর। 


না দিলে রষিবে কংস, ইথে করি কি, 
“দিতে হয় দিবার নয়, দিই কি না দি!” (১) 
র (১১১) 
একদিন*মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রে 'এক বৈবাহিক সভায় বসিরা রস-- 
সাগরকে এই "সমস্যাটা পূর্ণ করিতে দেন, “দিনে রেতে কামান্ধ না' 
দেখিবারে পায়।* রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন 
সমস্যা--“দিনে রেতে কামান্ধ না দেখিবারে পায়!” 
প্যাঁচা না দেখিতে পায় দ্রিবসের কালে, 
কাক না দেখিতে পায় রাত্রিকাল হ'লে । 
এ এক অপূর্ব্ব কাণ্ড বুঝে উঠা দায়, 
শ্দনে রেতে কামান্ধ না দেখিবারে পায়! 
(১১২) 
পঞ্চকোটের রাজবাটাতে এক সন্ত ও কুগত্িত জাঙ্াণ কর্ধ- 
চারী ছিলেন। একদা কোন কাধ্যের উপলক্ষে ভাহাকে কুষ্ণনগর- 
রাঁজবাঁটাতে আসিতে হইয়াছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, কুষ্চনগরের 
'র।্ণভায় রস-সাগর-নামক এক ' উপস্থিত কবি আছেন। উক্ত 
ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে ভাবিলেন যে, রস-সাগর মহাশয় 
এক চরণ বলিয়া! দিলেই অবশিষ্ট অংশ মনের গত করিয়া, পূর্ণ 
করেন। দ্ধ আমি ভাহা না করিয়া একটা প্রহেলিকা রচনা 
করিয়া লইয়া যাই; ইহার উত্তর তাহাকেই দিতে হইবে।: ইহা 
ভাবিয়া ডিনি নি্-লিখিত ্রহেলিকা বয়, রচনা করিয়া লইয়া 
১02টি 
৮0) তক জাত লামিসাক বদি উদ্ধত হইল সা। বকর 





কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাহুড়ীর বা্ালা-সমস্তা-পূরণ । ১০৯ 


সমন্তা--“ঘিতুজা! রমণী, তার দশ-ভুজ পতি, 
পঞ্চ-মুখ পতি, কিন্ত নন্‌ পণ্ুপতি। 
অপুত্রক পতি-পিতা/--অপূর্বব কাহিনী ।” 
রস-সাগন্্কে এই তিন চরণে রচিত প্রহেলিক! দিবা! মাত্র তিনি 
নিষ্-লিখিত চতুর্থ চরণে ইহার উত্তর প্রদান করিলেন :₹-- 
এ রস-সাগরে ভাসে ক্রুপদ-নন্দিনী ॥ 

[ব্যাশ্যা। দ্বিতুজা রমণীশভ্রৌপদী। দশ-ভূজ পতি-দশ-হস্ত- 
বিশিষ্ট যুধিষ্িরাদি পঞ্চপতি। পঞ্চ-মুখ পতি, কিন্তু নন্‌ পণুপতি- 
পঞ্চানন অর্থাৎ শিব নহেশ, কিন্তু পঞ্চপতির পঞ্চমুখ । অপুত্রক পতি- 
পিতা. পাত অপুত্রক | যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ-পাগব পাওুর ওরস-পুত্র না 
হইলেও পাও তাহাদের পিতা । ] 

(১১৩) 

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের দুইটা গৃহিণী ছিলেন। একই সংসারে 
ছুষ্টা গৃহিণী এক সঙ্গে থাকিলে পুরুষের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা 
বর্না করিবার জন্য মহারাজ বস-সাগরকে আশ করেন, এবং এই 
সমন্তাটা পূরণ করিতে দেন,-_*ছুইটা গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়।” 
রদ-সাগর মহাশয়ও স্বীয় রদের ভাণ্ডার খুলিয়া সমস্তা্টা এইভাবে 
পূর্ণ করিয়া দিসেন £-- 

সমন্তা--"ছুইটী গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়।” 

থাকিলে বিতাল এক গর্ভের বাহিরে, 
থাকে যদি সর্প এক গর্ভের ভিতরে, 
তাহাদের মনও এক ইন্দুর থাকিলে 
যেরূপ, ছুর্গতি তার হয় সেই কালে, 


১১০ রস-সাগর। ৃ 


দেরূপ ছুর্গতি, দেই পুরুষের হয়, 
বই গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়।* (১) 
(১১৪) 
কাকা অন্তর্গত সিমলা-ন্নিবাপী লক্ষমীকান্ত বিশ্বাস প্রসিঞ্ধ 

কবিওয়ালা" ছিলেন। তাহার একটা চস্ছ ছিল না বলিয়া সাধারণ 
চি) বলিয়া ডাকিত। . তিনি প্রায় প্রত্যেক 
বৎসরেই কৃষ্ণনগরে বারোয়ারী-তলায় কবি-গান করিতে যাইতেন 
এবং বাটাতে আমিবার সময় মহারাল গিরীশ-চন্দ্রের' সহিত সাক্ষাৎ- 
কার লাভ করিয়া আসিতেন। মহারাতের,সভায় রস-সাগরের, সহিত 
' দেখা হইলেই বিশ্বাম মহাশয় তাহার সহিত বাগৃযুদ্ধ করিতেন। 
লম্্মীকান্ত কহিলেন, "মহারাজ ! এইবারে আরও ভাল ভাল গায়ক 
ও বাধনদার আস আমার কবির দল পরিপুষ্ট করিব। রস- 
সাগর নিকটে বসিয়্। এই সব কথা শুনিতে ছিলেন। তিনি কহি- 
লেন, “দেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর!” তখন গিরীশ- 
চন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্তাটা পূর্ণ$করিতে বলায়-তিনি ইহা! 
লক্ীকাস্তের সম্মুখেই পূর্ণ করিয়া দিলেন। 

-সমস্া_এদেখিতে দেখিতে স্চোর জীবনের ভোর !” 
(লক্মীকান্ত কবি-ওয়ালার প্রত্তি রস-সাগরের উক্তি) 
মল-যুতর-ত)।গে প্রীতঃকাল নষ্ট হয়, 
ধায় তৃষ্ণায় নষ্ট মধ্যাহ-সময়। 





(১) নিয়-লিখিত সংস্কৃত উত্তট-ল্লোকের ভাব লইয়াই, 'বোধ হয়, রম-সাগর মহাশয় 
এই কবিতার রচনা করিয়াছিলেন £_. 


ঃ স্থিতয়ার্্গিবসপয়োঃ | 
আধুমধা ইবাতাতি “তা! ছুবণৌ" এ 
মৃত্রদীত উত্তট-সাগর১” (তৃতীয়ংগ্রবাহঃ) ২৮৮ ক্লোকঃ।, 


কবি-কষ্ণকাস্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পূরণ« ১১১ 


মিথ্যা গল্প নৃত্য গীত ভ্রশ্ণ, করিতে 
সন্ধ্যাকাল কেটে যায় দেখিতে দেখিতে । 
নিদ্রা গিয়া কিংবা আর বিহার করিয়া" 
রাক্রিকাল 'নষ্ট হয়,. দেখ রে ভাবিয়া ! 
কবির লড়ায়ে তোর্‌ বড়ই উল্লাস, 
নিশ্বামে বিশ্বাস নাই, শোন্‌ রে, বিশ্বাস! 
শ্বাস কাস ক্রোধ করিবে বখন 
তার প্রতীকার তুই কর্‌ রে এখন। 
দলাদলি গালাগালি আছে তোর জানা, 
উপদেশ দিই তোরে, শোন্‌ ল'কে কাণ!! 
শ্টামা-মার পদে মন করিয়া অপণ 
মনের ময়লা যত কর প্ররক্ষালন ' 
বিফলে সময় গেল, কি হইবে তোর, - 
'ফেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর 1" । 
* (১১৫) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই প্রবাদ ক 
সমন্তাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,_-দেখিলে কলুর মুখ কাধ্য-সিদ্ধি 
হয়।” তখন রস-সাগর হাসিতে হাসিতে ইহা এইবূপে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন 
সমস্তা-_“দেখিলে কলদুর মুখ কার্য-সিদ্ধি হয়!” 
ইংরাজেন্র সু্ী ছিল কাশীম-বাঁজারে, 
যাইতেন ওথ৷ কাস্ত প্রতিদিন ভোরে' 
বাটার নিক হণ কলু,এক জন, 
করিতেন তার মুখ দেখিয়া গমন। 


১২২ রস-সাগর । 
ধে দিন তাহার, মুখ দেখে যাইতেন, 
সেই দিন বিলক্ষণ ঘরে আনিতেন | 
কলুর. ঘানির শব্দ শুনিয়াও কাণে 
কান্তের ব্যাঘাত কতু না হ'ত ম্বপনে। 
এ রস-সাগর এই কলিকালে কয়, 
ধ্বেখিলে কলুর মুখ কাধ্য-সিদ্ধি হয! (১) 
(১১৬) 
কোন পাক কোন সময়ে রস-সাগরকে প্রশ্ন “করিয়াছিলেন, 
'শদেশের, হবে কি?” তাহাতে তিনি তৎঙ্গণাৎ, এইভাবে সমগ্তাটা 
পূর্ণ করিয়াছিলেন । বোধ হয়, কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য 'করিয়াই 
রস-সাগর মহাশয় এই কবিতাটা রচনা করিয়া ছিলেন ₹- 


১) মদীয় পরম বজধু, প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় 
ডাহার প্রণীত “মুর্শিদাবাদ-কাহিনী”-নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহ! লিখিক্লাছেন, তাহার 
সারাংশ লইয়া নিয-লিখিত প্রস্তাবটা লিখিত হই :__ 

' [প্রস্তাব। কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের একটা রেশমের কুঠী ছিল। কাস্ত বাবু 

-. স্থানে সামান্থ বেতনে ওরারেণ হেষ্টিংসের অধীনতায় মুছরীর কার্য করিতেন। 
. প্রত্যহ প্রত্ুষে তিনি কর্মস্থলে বাইতেন। তাহার বাটার নিকটে একটা কলুর দোকান 
ছিল। যেদিন তিনি কপুর মুখ দেখিয়া! যাইতেন, সেই দিনই তিনি বিলক্ষণ উপার্জন 
করিয়া গৃহে কিরিয়। আদিতেন। " প্রচুর ধনাচ্য হইন্াও কাস্ত-বাবু তাঁহাকে নিজ 
বাটা নিকণে রাখিতে কুষ্ঠিত হন নাই। দেশপুজ্য বৃদ্ধ রাঙ্গণ মহারাজ ননদ- 
কুমারের কীসি ও খোতঃ্রীয়া দানশৌওা। রী তবানীর নিকট হতে “কট 
'বাহারবল' পল্পার, মীদারী প্রহণ এবং উক্ত ফাসির গরে ভার ইলাযিজা ইল্প 
্লহেবেকে অভিননবন-গ্রখানের সমরে তাহাতে বা্গর কর এই বরেকটা কার্ধে 
কাপত-বাবুটিশেষ-রগে ছিপ থাকিলে কাবাব দর, ধর্ম “ও সহিবেচন। যথেষ্ট ছিল 
এই হেড়ুই তঙগবান্‌ তাঁহাকে 'এঠ উচ্পদোয়ত ও অতু-উদধবটশালী 'করিাছিলেন। ] 


কবি কৃঞ্ণকাস্ত ভাছড়ীর বাঙ্জালা-সমস্তা-পুরণ। ' ১১৩. 
সমন্তা--“দেশের হবে কি?” 
শূদ্র হয়ে বেদ পড়ে, বামুন হ'ল ভেকো, 
ছত্রিশ বর্ণ এক হ'লো,_তার সাক্ষী হঁকো। 


স্বর হরে পুত্রবধূ, সাপে হরে ঝি, 
ইহা দেখে পাখী বলে “দেশের হবে কি?” 


(১১৭) 
একদা গাজ-সভায় সমস্তা উঠিল, প্ধন্ত ধন্য ধন্য সেই রাধিকা 
সুন্দরী !* রদ-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন ₹_- 
সমন্তা--“ধন্য ধন্ত ধন্য সেই রাধিকা সুন্দরী ।” 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে ধন্য বিশাল ধরণী, 
মধুরা তাহার মধ্যে ধন্য বলি' গণি। 
মথুরা হইতে ধন্য রম্য বৃন্দাবন, 
তার মধ্যে ধন্ত সেই ব্রজ্বাসী জন। 
তার মধ্যে ধন্ত স্ত গোগিকা যুবতী, 
তার মধ্যে ধন্ত সেই রাধিকা শ্রীমতী, 
রূপে গুণে নাহি দেখি তার মত নারী, 
ধন্ট ধন্য ধন্ত সেই রাধিকা হুম্দরী ! 
(১১৮) 
মহারাজ গ্রীশ-চজ্জ পরম সাধক ছিলেন। দেব-দ্েলীণ পুজা 
লইয়।হ তিনি শেষ জীবন অতিঘাহিত করিয়াছিলেন। ভিনি কণায় 
কথায় একদিন রস-সাগরকে এই সমন্কাটা পূর্ণ করিতে দিলেন, "ধন্য 
মা কিরীটেশ্বরি! মহিমা কো": :* তিনি আরও আদেশ করিলেন 
ফে কোন এঁতিহাসিক ঘটন! লইয়! জাগনাকে ইহা! পুরণ করিতে 


১১৪: (রপ-্সাগর। 
হইবে। বস-নাগর মৃহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়৷ এই 
সমন্তাটী' এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন £-- 
সমন্তা-স্ধন্ব মা কিরীটেশ্বরি! মহিমা তোমার !” 
ধন্য ধন্ত ধন্ত তুমি হে নন্দ-কুমার ! 
' কত শক্তি ছিল তব,_বুঝে উঠা ভার। 
মীর-জাফরের তুমি নয়নের মণি, 
মণি-বেগমের তুমি আদরের খনি। 
তোমারি উপর ছিল তাদের বিশ্বাস, ' 
তোমারি আদেশে তাঁর ফেলিত নিশ্বাস ! 
নবাব সাহেব তার অন্তিম দশায় 
কাতর হইল। যবে ঘোর পিপাসায়, 
তখন" মাখিয়া দিয়া তোমারি সম্মান 
দেবীর চরণাম্ৃত করিলেন পান। 
ধন্য ধন্য শক্তি তব হে নন্দ-কুমার! 
ধন্য মা কিরীটেশ্বরি! শহিমা তোমার !, । 
(১১৯) 
গ্রীষ্মকালে একদিন সন্ধার পরে রস-সাগর যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের 
গৃহে বসিয়া জলযোগ করিতেছিলেন! এমন সময় অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে 
লাগিল। তখন শ্রীশচন্্র কহিলেন, *ধন্ত হে গলদ" তুমি! থিক্‌ 
'জ্লনিনিং!* রস-সাগর শ্রশচন্জের অভিগ্রায় বুঝিতে পারিয়া এই 
সমন্াটা পূর্ণ করিয়া দিলেন ;-- 
সমশ্ঠ-ধন্ত হে “অলদ+ তুমি, খিক 'জলনিধি' !* 
ঘরিজও যদি হয় নিগ্ৰপ-বদস, . " 
গর-উপকীর তবু করিবে নিশ্চয় ।* 


কৰি কষ্ণকাস্ত 'ভাছুড়ীর নানক ১১৫ 
সমল-হৃদয় কিন্ত যদি হয় ধনী, 
পর-উপকারে মন না দেয় কখনি। 
“জলদ” লইয়৷ জল “জলনিধি' হ'তে 
বিধিমতে ঢালে জল এই পৃথিবীতে। 
'জলনিধি' নামে দিই ধিকু শতবার, 
পৃথিবীতে নাহি পড়ে বিন্দুমাত্র তার। 
এ রস-সাগর তাই, কহে যথাবিধি।_ 
ধধন্ত হে “জলদ? তুমি! ধিক্‌ 'জলনিধি? 1” 
(১২) ৰা 
একদ। প্রশ্ন হইল, “ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই।” 
_রস-নাগর দত্ডিপর্কের ঘটনা-অবনশ্বন-পূর্বক তৎক্ষণাৎ, তাহা পূর্ণ 
করিয়া দিলেন £- 
সমস্তা-_“ধরাতল স্বব্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই।” 
স্থর-পুরী শূন্ত করি কৃষ্ণ-আজ্ঞা শিরে ধরি, . 
্রদ্ধা-আদি যত দেবগণ। 
দণ্ডী বৃপ দণ্ডে দণ্তী,  ভাবিয়৷ সহিত চণ্ডী, 
.  অবনীতে উপনীত হন॥ 
উর্ধশীর শাপ খণ্ড, দণ্তী নৃপতির দণ্ড, 
_ অষ্ট বস্তু মিলে এক ঠাই। , 
ভীম জন্ত এত হ'ল, 'ধরাতল স্বর্গ-স্থল, 
ক্িছুমাআ ভেদ তার নাই ॥» 
[প্রস্তাব। উর্বশী শাগগ্রস্তা হইয়া অশ্বিনী প-ধারণ পূর্বক 
এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; পৃথিবীতে অষ্ট বত এক 
হইলেই ক্াহংর শাস-বিমোচন্‌ হবে| রদ্জা দণ্তী অশ্থিনীকে 


১১৬ রগ-দাগর । 


রা হয় নর হে রিলন। শ্ীকঃ সংবাদ পাইলেন, রাজা. 
দতী এরূপ 'এক অপূর্ব অশ্বিনী পাইয়াছেন যে, দে রাত্রিকালে 
মনোহারিণী 'রমদীর মূর্তি-ধারণ করিয়া রাজা! দণ্তীর সেবা করিয়। 
থাকে, এবং দ্িবাভাগে অশ্বপত্বী 'হইয়। চতুদ্দিকে ঘুঁরয়। বেড়ায়। 
প্ীকণ অশ্বিনীকে প্রার্থনা করিয়া রাজা দণ্তীর নিকটে, দূত প্রেরণ 
করেন। দণ্ডী তাহার প্রার্থনা অগ্রাহথ করায় ' শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত 
যৃদ্ধ করিতে গমন করেন। দগ্ডিরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে স্বীয় অঙ্শিনী 
পৃষ্ঠে আদ্দ/হণ করিয়া অনেক রাজার নিকটেই আতর প্রার্থনা করি- 
লেন; কিন্তু কেহই তাহাকে আশ্রয়-দান “করিতে স্বীকার রুরিলেন 
না। পরিশেষে তিনি অনন্যোপায় হইয়া পঞ্চ-পাগবের ' শরণাগত 
হইলেন। ভীম ভিন্ন অন্ত চারি ভ্রাতা মহাসঙ্কটে গড়িলেন। ভীম 
ষ্টাক্ষরে বলিলেন), “বিপন্ন ব্যক্তি শরণাপন্র হইলে তাহাকে রক্ষা 
করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ।” ইহা৷ বলিয়া ভীম তাহাকে আশ্রয়-দান করি- 
লেন। ১ পঞ্চ-পাগুবের সহিত শ্রকফের যুদ্ধ আরস্ত হইল। এই 
, উপপক্ষে দেবতা-গণ রণস্থলে আসিয়া “উপস্থিত হইলেন।: এইরূপে 
মের দণ্ড, শিবের 'ত্রিশূর, ইন্জরের বস্ত্র, কের স্থদর্শন চক্র ইত্যাদি 
একজ্ হইবামাত্র উর্ধশীর শাপ-বিমোচন হইয়া গেল।] 
(১২১) 

মহারাজ গিরীশ-চ্জ পরম ধারক ছিলেন।' [বানা প্‌জা 
লইয়াই তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন প্রাত/কালে পুজা সমপন 
ক্যা রাড আদিয়া দেখিবেন, রাগ মহাশয় বদিয়া রযা- 
ছেন। উখন'তিনি রদ-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয় হাসিতে হাসিতে 
কহিলেন, "ধর্ম সম সার বস্তণকি আছে কোথায়!" 'রস+দাগর মহারাজের 
অভিপ্রায় বুবিতে পারিয়া সমতাটা এইভাবে পূর্ণ করিষা দিলেন: 


কবি কুষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বঙ্গালা-সমহ্যা-পুরণ। ১১৭ 


সমন্তা-প্ধর্ম সম সার বস্ত্র কি আছে কোথায়?” ' 
কিবা ইহলোক, কিবা পরলোকে ছার 
ধর্দ সম সার বস্ত্র খুঁজে মিল! ভার। 
ধর্মই গ্ররুত' সূর্য্য দোর অন্ধকারে, 
ধর্মই বিপদ্‌ হ'তে রক্ষা করে নরে। 
এ তুচ্ছ সংসারে ধন্ম অমূল্য রতন, 
ধন্ম তার বন্ধু, যার নাই বন্ধু জন। 
ধর্মই সহায় সেই অন্তিম দশায়, 
ধন্ম সম সাব বস্ত কি আছে কোথায়? 


(১২২) 
একদা মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "ধান 
ভাস্তে মহীপালের গীত।” রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিনা 
দিলেন :__ 
ধান ভান্তে মভীপালের গীত।” 
অস্থিকা কালনায় ভাই চিত্ত চমকিত, 
“মরা মানুষ জিয়ে এো করে রাজনীত। 
পরাণে সহে না আর এত বিপরীত, 
খেতে শুতে "ধান ভাস্তে মক্ীপালের গীত। (১) 
(১২৩) 
এক্কদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় প্রশ্ন হইল, “ধিক তান্‌ 
ধিক্‌ তান্‌ ধিক তান্‌ রবে।” রস-সাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ ইহা 
এইভাবে পূর্ণ করিয়! দিলেন :--. 


(১) বর্দমান-রাঁজ জ'ল গ্রতাপটীদের বিষয় লইয়াই এই কৃবিতাটা স্চিত হইয়াছে। 


১১৮ প:সাগর। 


সমস্তা--“খিক্‌ ভান খিক তান্‌ থিক্‌ তান রবে” 
কুষ্ণলীল] শুনি” যার মন নাহি মজে, 
রাধা, প্রেম শুনি' যার হৃদয় না ভিজে; 
শুনি” ্র্জ-গোপিকার ব্রসময়ী কেলি 
মা হয় যাদের মন কতু কুতৃহলী , 
সঙ্গ কীর্তন-কালে জানাইছে সবে 
“ধিক তান্‌ ধিক তান্‌ ধিক্‌ ভাঁন্‌ রবে।” (১) 
(১২৪ ) 
এক সময়ে কোন লোক সমন্তা দিয়াছিলেন, *ধিন্‌ তা “1ধনা, 
পাকা নোনা” রস-সাগর তাহা! এইরূপে পূর্ণ করিয়া! ছিলেন :-- 
সমশ্যা--“ধিন্‌ তা ধিনা, পাকা নোন11” 
চৈজে শিবের আরাধনা, 
জিহ্বা ফোড়েন টেকির মোন|। 
ছোল! কলা গুড় পানা, 
“ধিন্‌ তা ধিনা, পাকা নোনা” 
(১২৫) 
প্রসিদ্ধ গায়ক নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্থের) মত দীর্ঘজীবী পুরুষ 
: বর্তমান সময়ে অতি বিরল। তিনি ১১৩৮ বঙ্গাবে অন্ম-গ্রহণ করিয়া 


০) হ্ি-লিখিত মৌকে এই ভাবটা দেখিতে পাওয়া বায। কেহ কেহ কহেন 
জীব গোাসীট কেহ কেহ কহেন বাণেশর বিস্তা্ধার এই গলৌকটার রচহিহ্ই- 
যেবাং ্রমদ্যশোদানূতপদকমলে নাস্তি ভন্তিনরাণাং 


ক তন্‌ বি তাদ্‌ বিগভান কখরতি সউভা* কন মদ 
| সুরীত 'উন্ত-সাগরঃ" (তৃতীকচপ্রবাহক্) ৩৫ 'জকঃ। 


কাব বুঝকান্ত ভাড়ার বাঙ্গালা-সমস্তা-পুযণ |. ১১৯, 


১২৩৫ বঙ্গাবে ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কাচ্দু দেহত্যাগ বরিরাছিলেন। 
রুফনগর-রাজবংশের সহিত নিধুতোবুরর বিশৈষ ঘনিষ্ট ন্বন্ধ ছিল! 
রাজবাটীতে ধখনই সমারোহ হইত, তখনই নিধুবাইুর ন্মি্ণ হইত। 
মহারাজ কৃষ্চন্দ্র, শিবচন্দ্রঃ ঈশ্বরচন্্ ও গিরীশ-চন্র--*এই চাসি পুরুফ 
ধরিয়। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজসভা অলঙ্কত রাখিয়াছিলেন। এই 
চারি মহারাঁজকেই তিনি গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেন। 
মহারাজ গিরীশ- চন্দ্রের সময়ে তিনি একবার রাজবাটাতে গিয়া গান, 
করিয়াছিলেন। টাহার গান শুন্নিয়া রস-সাগর এত মুষ্ধ হইয়াছিল্ন 
যে, তিনি ছুটিয়। গিয়া সভাস্থজ্কই তাহাকে আলিঙ্গন বরিয়াছিলেন। 
রি দেখিয়া গিরীশ-চজ্র কহিলেন, “আকাশের বিধু, আর ভূক্ষলের 
*নিধু।” তখন রসু-নাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “মহারাজ ! নিধুর 
সহিত বিধুর তুলনা হইতেই পারে না!” ইহা বলিমইে রস-সাগর 
কহিলেন, থুধু ক'রে মরে বিধু নিধুর নিকটে ” খন মহারাজের 
আদেশে রস-সাগর সভাস্থলে নিধু-বাবুর সম্মুখে বসিয়াই সমস্যাটা পূর্ণ 
করিয়া দিলেন £__ 
সমন্তা-ধুধু ক'রে মরে বিধুণনিধুর নিকটে 1, 

নকলেই বলে, বিধু আতি মনোরম, 

“আমি কিন্ত বলি, ইহা মান্থষের ভ্রম» 

বিধুরু মালিন্ত আসে দিবস ক্মাসিলে, 

নিধুর মালিন্য হায় নাই কোন কালে! 

বিধুর কিরুণ-গ্রাস - করে মেঘচয়, 

নিধুর, কিরণ রয় সকল সময়! 

বিধুর রুলঙ্কী,নাম জানে সূর্বব জন, 

নিধুর শরীরে নাই কলঙ্ক কখন! 


১২৭ বন-সাগর। 


বিধুর মানসে সদ! থাকে রাহ-ভয় , 

নিধু( কখনো সেই ভয় নাহি রয়! 

বিধুর দর্শন নাই অমাবস্া হ'লে, 

নিধুর দর্শন কিন্তু মিলে সব কালে! 

বিধু চন্ত্র, নিধু চন্ত্র_ছুই চক্র বটে, 

'ধূধু ক'রে মরে বিধু নিধুর নিকটে!" 

(১২৬) 
মখ।স।অ নন্দকুমার, মহারাজ কৃষকের প্রতি বিশেষ সম্মান 
প্রদর্শন করিতেন। যখন নন্দকুমার লকগ ব্রাহ্মণের পাধূলি লইবার 
নিমিত্ত মহা-সমারোহে একটা কার্য করিয়াছিলেন, তখন তানি মহারাজ 
রুষচন্ত্রকে কর্মাধ্যক্ষ এবং রাণী ভবাণীর ভাগারী দয়ারামকে গীয় 
ভাগার-গৃহের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ 
গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে 
করিতে মনের আবেগে তাহার দিকে ইজিত করিয়া কহিলেন, 
“নম্ম-কুমারের ফাসি শুনে বুক ফাটে !” ইহা শুনিবামা্জ রস-সাগর 
এই সমন্তাটি এইরূপে পূর্ণ করি দিলেন ₹_ 
সমস্তা--“নন্দ-কুমারের ফাসি শুনে বুক ফাটে !” 

বাঙ্গাজা এগার শত বিরাশির সালে 

একুশে শ্রাবণ শনিবার গ্রাতঃকালে 

ষে কাণ্ড হইয়াছিল আলিপুর-ধামে 

বাঙ্গালীর হৃৎকম্প হয় তাঁর নামে। 

কুলী-বাজারের কাছে যে ময়দান ছিল, 

ভাহার উপরে বধ-মঞ্চ বীধা হ'ল। 


কবি কৃষ্ককান্ত' ভাছড়ীদবাঙ্গাব্বা-সমস্তা-পূর্ত। ১২১ 
ক ক য ক (১) 
লোকারণ্য হ'ল মাঠ দেখিতে ০ খিতে, 
সমবেত সব লোক লাগিল কীদিতে। 


কিবা ধনী জন, কিবা ধনহীন জন, 
হাহাকার রব তুলি' ফাটায় গগন । 
মহারাজ বলিলেন সেরিফে তখন,-__- 
"মোর শব বয় 'যেন এ তিন ত্রাক্ষণ। . 
মৃতদেহ নাহি ংস্পর্শে যেন আর কেহ 
্রান্মণ-সন্তান আমি, পুণ্য এই দেহ।” 
এনিজ পাক্ধী খানি তিনি বজ্জন করিয়া 
বধ-মঞ্চ-স্থানে যান চরণে চলিয়া। 
কোথায় ফ্রান্সিস ক্লেঁভারিং মন্সন্‌! 
কোথা মোর গুরুদাস, হৃদয়ের ধন। 
সম্মানী, আন'দময়ী, কোথা কিনুমণি, 
কোথায় রহিলি* মাগো ! আদরের খনি! 
এই সব কথা মনে ভাবিতে ভাবিতে 
এ মাটির নিকটে আসিতে । 
চা চর 
বালি রাযি আর মন্সন্‌, ' 
আমার .পরম বন্ধ৮_জানে সর্ব জন। 
১ হন আপি বি ইভ জলে নস বা 
লইরা! ছিলাম, তাহার মধ্যে কয়েক স্থান এত অুষ্পষ্ট হইয়। গিরাছিল যে, তাহ! আর 
পড়িতে গার যায় নাই এই অশ্শ্ট স্থান গুলিতে * তারা“চিহ দেও! গেঃ।-স্্রস্থকার 


১২২ 


নস্মসাগর । : 
বল তারা, যেন মের পুত্র গুরুদাসে 


'নিজ পুত্র (বলিয়াই সদা ভালবাসে । 


সেরিফ গেলেন তার মুখ আবরিতে, 
নিষেধ করেন রাজা এ,কাজ করিতে । 
বধ-বঞ্চে উঠিলেন শ্রীনন্দ-কুমার, 

কি হ'ল, কি হ'ল--সবে করে হাহাকার । 
জল্লাদ আদেশ পেয়ে কাদিতে কাদিতে 
গেল নন্দ-কুমারের গলে সি দিতে। 
পরম প্রশাস্ত-চিত শ্রীনন্দ-কুম্ধার, 


 বিকারের চিহ্ন নাই বদনে তাহার ! 


রাজা, মহারাজ, আর ওমরাহ-গণ 
পড়ি”) রহিত ধার ছ্বারে অঙ্গুক্ষণ ; 
বাহার দর্শন-লাভ করিবার তরে 

পথে ঘাটে দ্লাড়াইত লোক থরে থরে; 
বাহার কথায় মীর-ফাজর নর্যাব 
সাহসী না হইতেন করিতে জবাব, 

সে নন্দ-কুমার আজ পড়িয়া ফাপরে 
গল-দেশ সপে দিলা জল্লামের করে। 
জল্লাদ রুমাল বাধে হাত ছটা তার, 


' পা ছুটী রহিল খোলা,_ইহাই নিম্তার। 


দেখিতে দেখিতে নন্দ-কুমারের প্রাণ 
.পঞ্চভুদ্ত 'মিশাইল করিয়া! প্রস্থান । 
ঞনন্দ-কুমার আজ যাইল। চলিয়া, 


“সমগ্র. বঙ্গের ভূমি উঠিল কীপিয়া । 


কাব কৃষ্ণকান্ত,ভাছুড়ীর 'বজা সমহ্যাপুরণ ' ১২৩ 


এই পাপ দৃশ্য চক্ষে মান্য ,দেশিয়া 
ক্ষালন করিল পাপ গঙ্গায় পড়িয়, | 
গঙ্গার অপর পারে বালী গ্রাম রয়, 
অনেক ব্রান্ষণ তথা লয়েন "আশ্রয় । 

সে অবধি আর তারা কলিকাতা-পারে 
কিছুতে না আসিলেন জনমের তরে । 

ধন্য হে হেষ্টিংস তুমি, ধন্য ইম্পে আর, 
নির্দোষ ব্রাঙ্ষণে আজ করিলে সংহার। ' 
লক্ষ ব্রাহ্মণেন পদ-ধুলি ধার শিরে, 

হেন পরিণাম তার এতদিন পরে। 
খাক্গণের শিরোমণি যে নন্দ-কুমার, 
পরিণামে এ ছুর্গতি হইল তাহার | 
অগ্যাপি কাদিছে কত লোক মাঠে ঘাটে, 
প্নন্দ-কুমারের ফাসি শুনে বুক ফাটে ।” (১১) 


€ ১২৭) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্ত্র রস-সাগরকে কহিলেন, “এখনই আপ- 
নাকে একটা সমন্ত। পূরণ করিতে দিব। কোন, প্রসিদ্ধ ঘটনা 
আব্ন্বন করিয্ই আপনাকে ইহা! পুর্ণ করিতে হইবে।” ইহা 
বলিয়াই তিনি এই সমস্াটা পূরণ করিতে দিলেন,_“নদ্দর ছুনাল 
তুমি, আছুরে গোপাল !” -রস-সাগর যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়া এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া ছিলেন :__ 


১) ১৭৭৫০ খৃ্টাবে -ই আগষ্ট তারিখে অর্ধাৎ ১১৮২ বঙ্গাকে ১ শে আবখ 
শনিবার প্রাতঃকালে নলকুমারের ফাসিণ 


১২৪ ব্স-সাগর | . 


সমস্তা-“নন্দের দান তুমি, আছুরে গোপাল 1” 

৫ মহারার্ক নন্দকুমাের প্রতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ব্যঙ্োক্তি ) 
776৬7 
কত রঙ্গ কর তুমি হে নন্দ- 
যতই করহ রঙ্গ লইয়া! তাহায়, , 
দিগৃগজের কিবা ক্ষতি বল আছে 'তায় ! 
লতা পাতা দিয়া তুমি রচিলে ভূষণ, 
স্বর্ণের কি ক্ষতি তায় বল' হে এখন! ' 
গোপীর চরণ-তলে যদি লঙ স্কান, 
' স্বর্গরমণীর তায় কিবা অপমান ! 
শ্রীকুঙঘাটার কুঞ্জে বিহার করিয়া 
বাঙ্গালা দেশের টিকি রেখেছ ধরিয়া ! 
হ্তা কর্তা বিধাতাই তুমি বাঙ্গালা, 
কার সাধ্য কোন কথা কহে বা তোমায়! 
নাহি বুঝ কালাকাল, শুধু ধর চা'ল, 
“নন্দের ছুপাল তুমি, আছুরে গোপাল !” 

[প্রস্তাব ত্রিবেণী-নিবাসী স্থুপ্রসিদ্ধ শ্ররতিধর, মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত জগগ্লাথ তর্কপঞ্চানন ১১৩ বৎসর বয়ংক্রম-কালে * জ্রিবেণীর 
খাটে গঞ্গাগর্তে দেহত্যাঁগ করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি" 
সমগ্র . বঙ্গঃদশের প্রধান প্রধান জনীদার, রাজা, মহারাজ, নবাব 
ও ইংরাজ-বাহাছুর-গরণের নিরতিশয় শ্রিকপপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
একবার ঝোৌন 'কার্ধ্যোপলক্ষে মহারাজ নন্দকুমার তাহাকে নিম 
ৰরিয়াছিলেন। মহারাজের বিশেষ অঙ্থরোধ্ধ-স্ত্বেও অস্ক্লাথ তাহার 
বাটাতে আহার না করিয়াই ক্রোধভরে গৃহে *গ্রত্যাগ্ুমন করিয়া" 


কবি কষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বঙ্গাল। সমন্যা-পুরণ । ১২৫ 


ছিলেন। ইহাতে ম্হীসাজ বিশেষ মন:ক্ষু৪ঠ ইয়াছিলেন। জগন্নাথ 
অনেক দিন মহারাজের গৃহে পদার্পণ না কাতে মহারাজ ছঃবিত 
হুইয়। তীহাকে স্বীয় ভবনে আগিয়া দেখ! করিতে. অনুরোধ করেন। 
তেজন্বী ও অভিমানী 'জগন্নাথ স্টাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া 
বিদ্ধপ-সহকারে তীহাকে শ্ররু্ণ স্ঁজাইয়া এক খানি পত্রে একটি 
সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। রস-সাগরের এই 
কবিতাটি সেই ঙ্লৌোকের ভাবার্থ মাত্র।] (১) 
ং ১২৮) 

যুবরাজ শ্রীণচন্দ্ের কান বয়স্ত একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
“না ভাগ সুন্দরবন, ভাল কচু-বন।” তদুত্তরে রস-সাগর এইভাবে 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন £₹_ 

সমস্তা--“ন! ভাল হ্ুন্দর-বন, ভাল কচু-বন।” 


করি এই নিবেদন বিশাল স্থন্দর-বন ! 
ধ'রে আছ কত হিংস্র জন্ত অগণন। 
ধন্য ক্ষুদ্র কচু-বন '. কচুর জীবন-ধন 


“না ভাল স্থন্ণর-বন, ভাল কচ্‌-বন। 
(১২৯) 


একদিন রম-দাগরের এক বন্ধু তাহাকে এই সমন্তাটা পূর্ণ 


(১ এই সংস্কৃত শ্লোকটি মৎপ্রণীত “উন্তট-সাগর£-গম্থের “তৃতীয়-প্রবাহে” ৪৬ 
পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইগ্নাছে :_ 
ত্বচেচারর়সে মুছা বহুগবান্‌ দিগ্দত্তিনাং ক! ক্ষতিঃ 
গতৈম গ্তকতৃষণানি কুরুষে হত কিং লাঘবম্‌। 
গোগীপাধজলে সদ! পতসি চেৎ কিং নিশ্যাতে দত্বঘূঃ 
কিং ক্রমে! বত কুঞ্সঘ্টনৃপতে প্ীনদবালাংধুন! ॥ 
(জারা ভর্বগঞ্চামন ) 


১২৬ রস সাগর। 


করিতে দিয়াছিলেন, “নারী নাহি তৃপ্ত রয় বহু নর লয়ে।” 
রস-সাগর হহা! এইভ(বে পূরণ করিয়াছিলেন :-_ 
সমন্তাঁ “নারী নাহি তৃপ্ত রয় বু নর লয়ে।” 
অনলের তৃপ্তি নাই বহু কাষ্ঠ খেয়ে, 
মহোদধি তৃপ্ত নয় বহু নদী পেয়ে; 
যম তৃপ্ত নয় বহু প্রাণী পেটে দিয়ে, 
“নারী নাহি তৃপ্ত রয় বদ নর লঃয়ে।” (১) 
(১৩) 
একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, “নাহি যায় বলা1।” রস-সাগর 
তৎক্ষণাৎ তাহা! এইভাবে পূর্ণ করিয়! দিলেন :-_ 
সমস্তা__ নাহি যায় বল11” 
যদি আব পাওয়া যায় সিমুলের তলা, 
বিনা জলে নিবে যদি নিজ ঘর জলা, 
পরের ঘাড়ে যদি খায় বিতেশেতে চলা, 
তাহে যত সুখ রয় “নাহি যায় রলা।, 
(১৩১) 
একদা। নবহীপ-নিবাসী একটী পণ্ডিত রাজ-সভায় শিয়া রস- 
সাগরকে এই সমস্তাটা পূরণ করিতে দিলেন £-পনাহি লয় কড়ি।” 
রস-পাগর *গ্ত মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সমন্াটী 
এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-_ 


(১ এই কবিতার ভাব দিয়-লিখিত জংস্কত শ্লোক হইতেই গৃহীত 
“নাগ্নিস্ৃপ্যতি কাষ্টানাঁং শাগগানাং মহ্োদধিঃ। 
দান্তকঃ সর্ধতৃভানাং ন পুংসাং বাদলোচন ॥” 


কৰি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গাল'-সমস্তা-পুরধ । ১২৭ 


সমন্তা--“নাহি লু: কড়ি।” 
(যখন রামচন্দ্র ও লক্ষণকে লইম্বা মি খলা-গমন-কালে 
বিশ্বামিত্র নদীপারে যাইতে ছিলেন, তখন পারের 
মূল্য দিবার নিমিত্ত 'দামচন্দ্র অর্থাভাবে ইতত্ততঃ 
করায় তাহার প্রতি মাঝির বিনয়োক্তি |) 
এ ভব-সাগর লদা পার কর তুমি, 
এই ক্ষুত্র নদী হায় পার করি আমি। 
ছু-জনাই এক ব্যবসা ক'রে ক'ম্মে খাই, 
তবে কেন দাম লব, কহ 'মোরে ভাই! 
কখনই কামাইয়া নাপিতের দাড়ি 
অপর নাপিত হায় “নাহি লয় কড়ি! (১) 
(১৩২) | 
একদিন নিধু-বাবু মহারাজ গিরীশ-চজ্জের সভায় গান করিয়া 
প্রোতৃগণকে বিমুগ্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। রস-নাগরও ' সে সময় 
সভাস্থজে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিধু-বাবুর গান শুনিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “নিধুর মধুর টগা শুনিলে বিধুর 1” তখন নিধু-বাবু কহি- 
লেন, প্রন-সাগর মহাশয়! আপনি স্পণ্তিত ও স্থকবি ব্রাঙ্ষণ ; 
এখন আপনার নিকটে এই অধম ট্বাস্তর নিবেদন এই যে, 
আপনিই আপনার সমস্তা্টা এখনই পূর্ণ করুন।” তখন রস-সাগর 
এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া! দিলেন :-_ | 
(১ মত্প্রণীত “উন্তট-সাগরঃ”-নামক সংস্কৃত এন্ত্ব নির-লিখিত উন্তট-গ্লোকে 
“ই ভাবটা দেখিতে পাওয়া যায় :-_ 
শ্নাপিভায় পিতা মাথ তারকাম।স তারক: 
কব্নমূল্য, ন গৃরীবাদেষ ধর সমাতনঃ ॥, 


১২৮ রস-সাগর। 


সমা-নিধুর মধু? টা শুনিলে বিধুর 
রামনিধি, গুপ তুমি, নিধু-বাবু নাম, 
কত্‌ গুণ ধর দেহে, ওহে গুণধাম! 
যদি আমি হইতাম সহগ্র-লোচন 
গ্রাণ ভ'রে হেরিতাম তোমার বদন! 
কর্ণময় হ'ত যদি সর্ধাঙ্গ আমার, 
আশা মিটে যেত গান শুনিয়া তোমার! 
বধূর অধর-রস কি আর মধুর? 
নিধুর মধুর টগ্সা শুনিলে বিধুব !+ 
(১৩৩) 
একদা রুষ্ণনগরে বারোয়ারী-তলায় যাত্রা! হইতেছিল। রস-সাগর 
: প্রস্থুতি অনেক শিক্ষিত, ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক 
জন তখন বলিয়া উঠিলেন, “নিশা অবপান।” তখন রস-সাগর 
এইভাবে শ্রই সমস্াটা পূর্ণ করিয়া দিলেন 
সসন্তা--“নিশ। অবসান |” 
চস্্রাবলী খলে শুন কে বংশী-বয়ান। 
স্থখ-তারা-আগমনে শশী হিয়মাণ। 
লোকে দেখিলেই হবে মোর অপমান, 
গাত্রোখান কর নাথ! “নিশা অবসান ॥ 
(১৩৪) 
জীবনের শেষ দশায় মহারাজ গিরীশ-চন্ত্েছ্। শরীর নিতান্ত ভ 
হইয়া আর্দিয়াছিল। তিনি একদিন দুঃখ করিয়। রস-লাগরকে 
বলিলেন নিবে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ কি. ঘটে |" রস-সাগর 
এই সম্তাটা শুনিবামাকধ তখনই ইহা, পূর্ণ করিয়া দিলেন। 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা দমন্তা-পূরণ । ১২৯ 


সমন্তা--নিশ্বীসে বিশ্বাস নাই, কধন্‌ কি ঘটে!” 

এই দেহ খানি তব পরম স্বন্দর, 

ব্যাধির মন্দির কিন্তু জেনো ওহে নর! 

যে ব্যাধি অসাধ্য, তাহা বর নাধ্য সারে, 

বিধাতার কাছে বৈষ্ কি করিতে পারে? 

এ দেহ-পিঞ্জর ! তাহে নহে নব-ছার, 

প্রাণ-পক্ষী তার মধ্যে করিছে বিহার ! 

. কখন্‌ স্থবিধা পেয়ে কোন্‌ দ্বার দিয়! 

পলাইয়া যাবে, তাহা৷ না পাবে ভাবিয়া । 

ওরে মন! কবে ষম লবে লুটে পুটে, 

“নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ কি ঘটে!» 

(১৩৫) 
এক দিন কয়েকটা শিক্ষিত ভদ্রলোক রস-সাগরকে দেখিবার অন্ত 
কলিকাতা! হইতে কৃষ্ণনগরের রাজ-সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন 
অহারাজ গিরীশ-চন্দ্র কয়েকটা ভদ্রলোকের সহিত সভায় বসিয়া কথা 
কহিতেছিলেন। রস-সাগরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা- 
নিবাণী একটা লোক মহারাজকে কহিলেন, “মহারাজ ! আপনার 
সভা-পণ্তিত রপ-সাগর মহাশয়ক্কে দেখিব এবং একটা সমস্তা পূরণ 
করাইশা লইব |” মহারাজ বলিলেন, “আনার সমস্ত! বলুন ।* তখন 
উক্ত তত্রলোক বলিলেন, পনিষন্ধ চুম্বন করে রমণীর মুখ |” রষ্'সাগরের 
শক্তিও ধন্য ! বলিবামাত্র তিনি ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন: 
* জমস্তা__পনিষষদধ চুম্বন করে রমণীর মুখ।” 
-  একাকিদী রজকিনী, -সদ' মনে ছুখ, 
দিবানিশি খেটে মরে, নাহি পায় দুখ। 


১৩৬ রস সাগর । 


কাজ নহ, ক্র মাত্র,-প্রহারিয়ে বুক, 
“নিষ্ন্ধ চুম্বন করে রমণীর মুখ ? 

[ব্যাখ্যা। রজক-রমণীর স্বামী নাই; সে একাকিনী মনের 
কষ্টে জামা ভাঙ্গ করিতেছে । জামা ভাজ করিতে হইলে ছুই 
হাতে জামার ছুইটী হাতা লইয়া. মুখ দিয়াই উল্টাইয়া ফেলিতে 
হয়। ইহা! বোধ হয, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। রস-সাগর 
মহাশয় যে কত বিষয়ে লক্ষ রাখিতেন, তাহাই বিশ্ময়স্থর ! 

(১৩৬) 

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্ত্র কথায় কথায় রস-সাগরকে কহিলেন, 
“ভারত-চন্দের অন্রদ।-নঞ্গল ও বিদ্যা-সন্দরে এমন এক একটা ভাব- 
পুর্ণ স্' আছে যে, বাঞ্তবিকই তাহার তুলনা নাই।” ইহা বলি- 
য়াই তিনি রস-সাগরকে এই সমস্তাটী পূর্ণ করিতে ছিলেন, প্পড়িলে 
ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার!” রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা! 
এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-_ 


সমস্যা-_“পড়িলে ভেড়ার শ্রঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার! 
স্থধীর পণ্ডিত লোক অনেক সময় 
কৃতবিষ্য কবিকেও করে পরাজয় । 
হায় রে তেজন কিন্তু মূর্খের সভায় 
আসিয়াই তার কাছে হা"র মেনে যায়। . 
হীরক পাষাণ-মণি কেটে করে ক্ষয়”_ 
এই কথা পৃথিবীতে সকলেই কয়। 
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে . সার, 
'ড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার!” 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাুড়ীর ঝঙ্গালা-সমন্তা-গুরণ । ১৩১ 


(১৩৭) 
একদিন শ্রীশচন্দ্রের সভায় সমস্তা উঠিল, “পণ্ডিতের নিন্দা কৰে 
সূর্থ অনুক্ষণ !” রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ কািয়। , দিলেন £-_ 
সমস্তা+-“পগ্ডিতের নিন্দা করে সূর্ঘ অন্থক্ষণ 1” 
কুলীনের নিন্দা করে কুলহীন জন, 
ভাগ্যব্ানে ভাগ্যহীন নিন্দে অনুক্ষণ। 
দাতৃ-জনে নিন্দা করে যে জন কৃপণ, 
স্বরলের নিন্দা স্বরে কুটিল যে জন। 
ধনাট্যের নন্দ করে, ধন,নাই যার,* 
রূপবানে বূপহীন নিন্দে অনিবার। 
সতী রমণীর নিন্দা করিবে অসতী, 
ধাশ্মিকের নিন্দা করে অধাম্মিক অতিণ 
নগর-বাসীর নিন্দা করে গ্রাম্য 'জন, 
“পণ্ডিতের নিন্দা করে মূর্খ অন্থক্ষণ ! 
$ ১৩৮) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র “কতিপিয় বন্ধু লইয়া সভায় বসিয়া 
আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়! সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেঁখিয়! শ্রীশচন্ত্র প্রশ্ন করিলেন, *পণ্ডিতের* শোভা হয় 
পণ্ডিতঃশোভায় !”* রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইঠা এইভাবে পূরণ করিয়া 
দিলেন ২-_ ূ | 
, (ক). 
বম্তা_-প্পশ্ডিতের শোভা হয় পত্ডিত-সভায়। 
হস, 'শ্েত]. পায় পল্প-বরের ভিতরে, 
এসিংহ +জতি শোভা পান পর্বত-গছবরে। 


১৩২ রস-সাগর। 


রণস্থণে গিয়। অশ্ব মহাশোভ| পায়, 
পণ্ডিতের শোভা হয় পঙ্ডিত-সভায়। 
যখন রস-সাগর এই সমস্তাটী পূরণ করিয়া দিলেন, তখন সভাস্থ 
আর এক জন প্রশ্ন করিলেন, পপতিতের শোভা নাই মুত্থর সভায় । 
রস-নাগরের রসের ভাগ অগাধ ও অপার। ভিনি তৎক্ষণাৎ ইহ! 
এইভাবে পুনর্ববার পূর্ণ করিয়া দিলেন £_ 
(খ) 
সমস্তা -পপপ্ডিতের শোভ। নাই মূর্থের সভায়।” 
সিংহের না শোভা হয় শগালের দলে, 
হংস নাহি শোভে কাক-দলেতে মিশিলে । 
গর্দভের দলে অশ্ব শোভা নাহি পান, 
'পঞ্ডিতের শোভ! নাই. মূর্থের সভায়। 
(১৩৯) 
এববার একজন সমন্তা দিলেন, “পতির বাসন! মনে স্ত্রীর গর্ভে 
যায়।* রস-নাগর ইহা এইভাবে পূরন করিয়াছিলেন £_ 
সমন্তা-_“পতির বাসনা মনে শ্ত্রীর গর্ভে যায়।” 
পুত্রের বাসনা মনে পিতা হয় অতি, 
শাশুড়ী বাসনা করে জামাই হোক্‌ পতি। 
বধূর বাসনা মনে শ্বশুর লাগুক্‌ গায়, 
পতির বাসনা! মনে স্ত্রীর গর্ভে যায়। 
(১৪) 
একার রম-সাগরের ভাগ্যে একটা উৎকট নমন্ত। পড়িয়াছিল, 
-্পক্ধিনী উদিত নিশি কুছুদিনী দ্িনে।” রন-স'গর কাল-বিলঙ্ 
না করয়া তাহা এইভাবে পু করিয়া! ছিলেন ১-- 


কবি কৃফকান্ত ভাঁছুড়ীয় কাজালাঈমন্তা-পূরণ। ১৩5 
সমন্তা-*পক্ষিনী উদিত নিশি, কু্ছুদিনী িনে।” 
১ম পূরণ। 
জয়ভ্রথ-রখের গ্রতিজা হ'লো৷ মনে, 
চক্রান্ত করিল! চক্লী চ্-আচ্ছাদনে। 
অকালেতে কাল নিশ! উভয়ে না জানে, 
'পদ্ছিনী উদ্দিত নিশি, কুমুদিনী দিদে। 

[ব্যাধ্যা। অন্তায় যুদ্ধে অভিম্গ্যর মৃত্যু হইলে অঙ্গন নিরতি- 
শয় ছুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা ধরিলেন যে, ক্র্ধ্যান্তের পূর্বেই জয়- 
বখকে বধ করিব, নচেখ অনলে প্রবেশ, করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। 
 জয়জরথ-নধের সময়ে শ্রীরু্ণ যে্প অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ 'বরিয়া- 
ছিলেন, তাহা প্রায় সকলেই জাত আছেন। কমলিনীর রাত্রিকালে 
ও কুমুদিনীর দিবাভাগে গ্রশ্মুটিত হওয়া নিতান্ত অন্তব।” হি 
এই কবিতায় তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বর্ণিত' হইয়াছে। ] 

২য় পূরণ। 
সার্থক শিবেপ্ধ সিদ্ধি কহে সিদ্ধগণে, 
একি রূপ অপরূপ তারক তুবনে। 
ছয়বতু, চন, হুর একই উল্ভানে, 
পদ্ধিনী উদিত নিশি, কুমুদিনী দিকে” 
(১৪১) 

একদিন যুবরাজ ্রীশচজ্্র রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা কমিলেন, পক 
কারণে পদ্ধিনী সন্ধ্াকানে মৃতরিত হইয়া যায়? এই প্রশ্ন 'বরি- 
"যাই ভিনি এই "সযসাটী পর্ণ করিতে দিবেন ₹--দ্লনী। নয়ন মূ 
- সন্ধ্যাকাল হ'লে; টুহ] শুনিবামাজরন্-সাগরের রস উথনিয়! উাঠল। 
'ভিনি তখন, এইআবে ইহা পূর্ণ করিয়। দিবেন 3+- 


১৩৪ রস-মাগর । 


সমন্তা-পপন্মিনী নয়ন, নূদে সন্ধ্যাকাল হ'লে।” 
চলিয়া! গেলেন সুর্ধ্যদেব অস্তাচল, 
জলিতে লাগিল ঘত জোনাকির দল। 
চক্রবাক চক্রশকী শরমে মরিল, 
পেচক সকল রৰ করিতে লাগিন। 
হাসিতে লাগিল স্থখে যত কুমুদিনী, 
ভাপিল চক্ষের জলে বত বিরহিণী। 
বালিকা বধূর মনে আতঙ্ক জন্মিল, 
স্থধ্যের অভাবে হায়, এ সব ঘটিল! 
পোড়া বিধাতার লীলা বুঝে উঠা ভার, 
কিছুতে না সহ হয় এ সব ব্যাপার: 
হেন অপরূপ কাণ্ড হেরিয়া ভূতলে 
পপদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে ।” 
(১৪২) 
একদিন শ্রীশচন্্র রস-সাগরকে কহিপেন, "আপনাকে একী সমস্যা 
পূরণ করিতে দিব) কিন্তু তাহা এক চরণ দিয়াই আপনাকে পূর্ণ 
করিতে হইবে 1” ইহা বলিয়া তিনি এই সমন্তাটী দিলেন :-_*পদ্থি- 
নীর কাছে ভাঙে ভ্রমরের হুল!” রস-গাগরের রস অসীম! তিনিও 
এইভাবে এই সমস্তাট। পূর্ণ করিয়া দিলেন :__ | 
সম্া-"পন্িনীর কাছে ভাঙে ভ্রমরের হল!” 
কাঠ কাটে খুব অলি,_-নাহি তায় তল, 
'পদ্িনীর কাছে ভাঙে ভ্রমরের হুল 1” 
এ ( ১৪৩) 
একবার মহারাজ গিরীশ-চন্তরের ' সভায় সমন্তা উঠিল :- "গ 


কবি কুষ্ণকান্ত ভাঙুড়ীর বাঙ্গালা-সান্তা-পুরণ। ১৩৫. 


পল্ম ফুটে,__ইহা। অসভ্ভব, নয় 1” রস-সাম্বর অবিলম্বেই' ইহা! এইরূপে 
পূরণ করিয়া দিলেন | 
সমন্তা_“পদ্মে পদ্ম ফুটে,_হহ। অসম্ভব নয় 1” 
রণরঙ্গে মত্ত "কালী? দানবুৎসমরে, 
পূদভরে ধরাতল টল্মল্‌ করে। 
সর্বনাশ হ'লে। আজ,-_ভাবিয়া শঙ্কর 
শব-গরপে নিপতিত পৃথিবী উপর। 
র্যাকুল। হইয়। কালী হরহৃদি উঠে, 
হৎপন্মে পাদপন্ম অপরূপ ফুটে। 
এ রস-সাগর কহে হইয়া” তন্ময়, 
“পদ্মে পদ্প ফুটে, ইহা অসম্ভব নয়!” 
( ১৪৪) 
একদ্রিন মহারাজ গিরীশ-চন্্র রস-সাগরকে প্রশ্ন কারলেন, "কোন্‌ 
অঙ্গ দিয়া নারী পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয়?” রস-সাগ্র উত্তর, 
দিলেন, “সর্ববাঙ্গ”। তখনগন্নহারাঙ্জ কহিলেন, “পরম প্রবল, বিষ 
নয়নের কোণে!” রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :__ 
সমন্তাঁ “পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!” 
দেবগণ করে যবে সমূরর-নস্বন) 
তা হ'তে কতই বস্ব উঠিল তখন, 
বিধাতা সে সব গুলি গ্রহণ করিয়া 
স্তনে নারীর মূখে দিলেন রাখিয়] 
গগস্থলে, রাখিলেন শুভ শশধরে, 
অমৃত রাখিয়া দেন রম্য ওষাধরে | 


১৩৬ _. রসসাগর। 


রম্য পারিজাগুপ্ষ্প নিশ্বাস-গবনে, 
“পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!” 
(১৪৫) 

, একদিন বেতনের দরুণ" রাকজবাঁটী হইতে একখানি ' বরাভী চিঠি 
লইয়৷ রস-মাগর একজন ইঞজারদারের নিকটে কিছু টাকা লইতে 
গিয়াছিলেন। ইজারদার বলিলেন, “রস-সাগর ঠাকুর! আমার 
একটী সমস্তা যদি পূর্ণ করিয়া! দিতে পারেন, তাহা হইলে আপ- 
নার বরাতী চিঠির সব টাকাই আপনাকে দিব। 'একটা টাকাও 
কাটিয়া লইব না।” রস-সাগর কহিলেন,, "আপনার সমস্তা কি?” 
ইজারদার. কহিলেন, "পর্বত-শিখরে মীন উচ্চ-পুচ্ছে নাচে” রস- 
সাগর সেই খানে দড়াইয়াই সমস্যাটা পূরণ করিয়া .দিলেন :-_ 

সমখ।-প্পর্ধত শিখরে মীন উচ্চপুচ্ছে নাচে।” | 
ইন্জ-হাতে বজ্বাঘাতে কার সাধ্য বীচে, 
অগাধ সমূদ্র-মধ্যে মৈনাক ডুবেছে। 
মহতের ক্ষত্র দশ! দৈবাঞ্ হয়েছে, 
পর্বত-শিখরে মীন উচ্ছ-পুচ্ছে নাচে ।" 
(১৪৬) 
একদিন শ্রীপচন্দ্র:রস-নাগরকে এই সমক্তাটী পূরণ করিতে দিলেন, 

“পাছে তার পুত্র কন্তা ধন হ'৮র লয়।” তিনি আরও নাদেশ করিলেন 
যে আপনান্তক কেবর্ল এক চরণ দিয়াই ইহা পূরণ করিতে হইবে। 
তাচ্মারে রস-সাগর একমাআ চরণেই সমস্তাটা, পূর্ণ করিয়া দিলেন। 

সমন্থা--"পাছে তার পুত্র কন্তা ধন হারে লয়।” 
নারী-সঙ্ধে কপণের ইচ্ছা নাহি রয়, ।. 
পাছে তার পুত্র কন্তা ধন হরে, কায়।' 


কবি ক্রুফকাস্ত ভাচুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-পুরণ। ১৩৭ 
(১৪৭) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চজ্জ রস-সাগরকে মানিনীম মানভ্ঙ্গ 
সমবক্ধে এই সমস্তাটা পূর্ণ করিতে দিলেন,-“পান-খ-য়রের মত তোমায় 
আমায়।” স-সাগর কাল-বিলম্ব 'ন1 করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন, 
সমস্তা--“পান-খয়েরের মত তোমায় আমায়” 
(ম্বানিনীর প্রতি নায়কের উক্তি) 
এস এস এস প্রিয়ে! বস এইখানে, 
“ভাল আছি,”--বল মুখে, তাই শুনি কাণে। 
মানিনী কামিনী- তুমি,ছাড় তব মান, 
মান ছাড়ি' প্রণয়ের বাড়াও সম্মান । 
রাগারাগি ভাগাভাগি কেন কর আর, 
মানের মাথায় বাজ পড়ুক এবার। 
দিয়াছ অশেষ ছুঃখ, নাই কিছু বাকী, 
তুমি ভাল থাকিলেই আমি ভাল থাকি। 
হেসে হেসে খেতস ঘেসে বসি আমি যদি, 
বোধ হয়, ঠিক আমি কর্খনাশা নদী। 
আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধ! বৃন্দাবনেশ্বরী, 
আমি হুর, তুমি গৌরী--পরমা সুজ্দরী ৷ 
আনি হুর, আর তুমি সেই ফমলিনী, 
আমি চন্দ্র, আর তুমি সেই কুমুদিনী । 
হাসি হাসি মুখখানি তুল একবার, 
ভুড়াইয়া যাক পোড়া দয় আমার | 
যাখিনী চলিয়া যায়,-না্টি আর শেষ, 
আলিঙ্গন দাও মোরে, _খুচে যাক রেশ। 


২৩৮ রস-্সাগর। 


আজ হ'তে মহান্্খে থাকিব ধরায়, 
“পান খয়েরের মত তোমায় আমায়!” 
(১৪৮) ৃ 
, একদ্রিন মহারাঞ্জ গিরীশৃ-চন্্র উ্রভায় বলিয়া অনেকের সমক্ষে 
বলিলেন, “রম্-সাগর মহাশয়! আমি একটি সমস্তা আপনাকে পূর্ণ 
করিতে দিব। যদি আপনি ইহা! আমায় মনের মত করিয়। পূর্ণ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পুরস্কার দিব।” এই কথ 
বলিয়া মহারাজ প্রশ্ন করিলেন “পায় ০পায় পায়।” 
সমস্তা-_“পায় পায় পায়।” 
কেঁদে কহে বিন্ধ্যাবলী, বলিরাজ! শুন বলি, 
ছলিবারে বনমালী, হলেন উদয়। " 
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্ত সেই লবে, 
জগতে ঘোষণা রবে, জয় বলি জয়॥ 
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী, 
এ দেহ করিয়া বিক্রী ধর হে মাথায়। 
তুমি আমি ছু'জনের, 'ঘুচিবে কর্্ের ফের, 
মিশাইব বামনের, “পায় পায় পায় ॥” 
(১৪৯) 
একদা মহারাজ রস-সাঁগরকে কহিয়া ছিলেন, *পায় পায়" পা 
না।* রস-দাগর হাসিতে হাসিতে তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন 
সমশ্যা৫-প্পাঁয় পায় পায় না।” ৃ 
চিনিতে নারিস্থ আর্মি, আমল, জগৎ্ণথামী 
ষাগিল ব্রিপাদ-ভূমি, আর কিছু'চায় না। 


কৰি ক্ৃষ্ণকাস্ত ভাহড়ীর বাঙ্গালা"সমন্তাপুত্বণ । ১৩ 
খর্ব দেখি উপহাস, দেবে দেখি, সর্ধনাশ, 

স্বর্গ মর্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না।' 
দিয়া সকল সম্পদ্‌, এ দেখি ঘোর বিপদ, 

বাকী আছে এক *দ, খণ শোধ যায় না। 
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে! বিস্ধ্যাবলি ! দেখসিয়ে 

অধিল ব্রহ্ষা্ড দিয়ে “পায় পায় পায় না। 

(১৫০) 

কথিত আছে বে, একদা যুবরাজ শ্রীশচন্ত্র রস-সাগরকে একটা জটিল 
মমস্তা পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সমন্তাটি এই :-"পিতামহের 
মাতামহ রথের সারথি।” রদ-সাগর কাল-বিলম্ব না করিয়া ইহা 
পুর্ণ করিয়৷ (দিয়! যুবরাজকে পরম সন্ধষ্ট করিয়াছিলেন । 

সমস্তা-_“পিতামহের মাতামহ রথের সারথি ।” 

তুমি, আমি, মামা, আর কপ, অশ্বখামা, 
কর্ণ, ছুঃশামন নহে অঙ্জুন-উপম!। 
কৌরব-গৌরব-ধন পিতামহ-রথী, 
“পিতামহের মাতামহ রথের সায়থি।, 

[ব্যাখ্যা। ছধ্যোধন ঞোণাচাধ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন 
&ে, মাপনি, আমি, রুপাচাধ্য, অশ্বখামা, কর্ণ ও ছুঃশাসন, ইহাদিগের 
মধ্যে-কেহই অঙ্গনের মত বীর ও যোদ্ধা নহেন। কৌরব-গণের এই 
একমাত্র গৌরব যে, পিতামহ ভীম্মদেব তাহাদিগের রথী, কি সেই 
“রী ভীম্মদেবের মাতামহ স্বপ্ন ভগবান্‌ শ্ীফ 'মঞ্দুনেন সারখি। 
বিষ্কুর পাপন হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে । এজন প্রীকফ গঙ্গার 
পিতা, এবং গন্ক! ভদ্মের মাতা । ুতরাং প্রুফ, ভীক্ষের মাতামহ। ] 


১৪৭ রস-ঙ্গাগর। ' . 
ৃ দ( ১৫১) 
, যুবরাধ প্রশচন্্র বয়স্-গণের সম্মুখে রস-সাগর দ্বারা সমন্তা পূরণ 
করাইয়া মহান্‌ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি একদিন উৎকট 
প্রশ্ন করিলেন, “পিতার বৈধান্জ ভাটি নিজ সহোদর ।” রঁদ-সাগর স্বীয় 
দৈব-শজির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া! দিলেন :-- 
সমস্তা-_“পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ।” 
১ম পূরণ । 
অদ্দিতি-নন্দন সেই দেব "পুরন্দর, 
শিলবাজায় পঞ্চ ইন্দ্র প্রৌপাীর বর | 
কষাজ্জুন প্রতি যে যে কন্‌ বৃকোদর, 
“পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ।' 
. ইহা শুনিয়া যুবরাজ প্রীশচন্্র কহিলেন, রস-সাগর মহাশয়! আপান 
রমের মাগর। স্থতরাৎ আপনার রস কিছুতেই শু হইবার নহে। 
অন্ত প্রকারে আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।” ইহ! শুনিয়া 
রস-সাগর পুনর্ধধার কহিলেন :_ 
২য় পূরণ! 
তর্পণের কালে কুস্তী যুধিষ্ঠিরে কন্‌, 
তৌমার অগ্রজ কর্ণ রাধর নন্দন । 
ইহা! শুনি- ধর্মপুত্ত ভাবেন সত্ব” 
“পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর 1? 
(১৫২) 
প্রনিদ্ধ কখি-ওয়াল। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস মধ্যে মধ্যে কফনগরে গান 
ক্য়িতে যাইভেন | গান রর! শেষ হইলে বকৃসিম্‌ লইবার অন্ত 
তিনি মহারাজের সহিত সভায় দেখা করিতে গমন কন্িতেন। এফ- 


কৰিকৃষ্ককান্ত ভাহড়ীর বাঙ্গালা-দৃ্থা-ূরণ, ১৪১ 


বার তিনি সভায় রস-দাগরকে অগ্রত্তিভ, করিবার নিত াহাকে 
একটা জটিল সমন্তা পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। সমস্তার্টী এই £৮- 
“পিতার বৈমাত্র যে মে আমারো বৈমাত্।” রস-সবাগর দৈবী শক্তির 
প্রভাবে তৎফণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া সাস্থ সকল লোককেই স্তপ্ভিত 
ও লক্ষমীকাস্ত রিশ্বাসকে অপ্রতিভ করিয়াছিলেন £-_ 
স্মস্তা__প্পিতার' বৈমাত্র যে সে আমারে বৈমাত্র ।* 
. তরপশের কালে কুনতী প্রকাশিল মা, 
উচ্চ-রবে কাদে তবে মান্রীর দুই পুত্র। 
বড় যন্ত্রে বধিলাম এমন সথপুত্র, 
“পিতার বৈমাত্র যে সে আমারো! বৈমাতত।" 
[ব্যাখ্যা। মহাবীর কর্ণ কর্ধের খরসে কুস্তীর গর্ভে পন্মগরহ? 
করিয়াছিলেন। পূর্বের এই খ্রপ্ত কথা কেহই জানিতেন না। র্প- 
বধের পরে স্বয়ং কুস্তীই এই বথা পঞ্চ-পাণ্তরের নিকটে প্রকাশ 
করেন। কর্ণ এই সম্পর্কে মুত্রী-পুত্র নকুল ও সহদেবের 'বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা হইলেন। অন্ত সম্পর্কে স্া-ূত্র অঙ্বিনী-কুমার কর্ণের বৈধাজ্েয 
ভ্রাতা! ছিলেন। অশ্থিনী-কুমারের ধসে মাত্্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের 
জনম হইয়াছিল । ুতরাং কর্ণ এক পক্ষে নকুল ও সহদেবের বৈমাত্রে়, 
অন্ত পক্ষে তাহাদের পিতারও বৈমাত্রেয ভ্রাতা । ] 
( ১৫৩) 
একদিন রস-সাগর মুদির দোকানে জিনিস-পতর ক্রয় করিতে 'গিয়া- 
“ছেন। সেখানে একটা তন্রলোক উপস্থিত ছিলেন । ; ভিনি প্রশ্ন 
করিলেন,--্পৃপ্যবলে যশোলাড হয়তূমগলে।” রস-সাগর তত্ষণাৎ 
ইহা পূর্ণ করিয়া! কাহার মনোরগ্কন করিলেন। : 


১৪২ রস'সাগর 1? 
সমন্তা-_পপুপ্যবলে যশোল।ও হয় ভূমণ্ডলে |” 
কুস্তী ও দ্রৌপদী হায় এই ছুই জন 
প্রত্যেকে ভজিলা পঞ্চ পতির্‌ চরণ। 
তবু তারা মহাসতী,_একলেই বলে, 
'পুণ্য-বলে যশোলাভ হয় ভূমগুলে । 
(১৫৪) 
নবধধীপ-নিবাপী কোন এক পৌরাণিক পণ্ডিত রুষ্ণনগর-রাজি- 
সভায় গিয়৷ রস-সাগরকে এই সমস্যাটা পূর্ণ করিতে দেন,-_*পুণ্যময় 
রাম-নাগ বিচিত্র ব্যাপার ।” রস-সাগরও ৩তক্ষণাৎ ইহা ভর্তিভাবে 
পুর্ণ করিয়া! সভাস্ব সকল লোককেই স্তপ্তিত করিয়া রাখিলেন। 
সমস্যা- পপুণ্যময় রাম-নাম বিচিত্র ব্যাপার” 
( মানব-গণের এতি রাম-নায-ভক্ত হনুমানের উপদেশ ) 
ণ্রা অক্ষর উচ্চারিলে মুখটা যাইবে খুলে 
হৃদয়ে সঞ্চিত পাপ পলা সত্বর। 
পাছে তাহা পুনরায় জদয়ে আসিতে চায় 
এই ভয় হয় যদি রে অবোধ নর! 
তৎপর হইয়া তবে মম? অক্ষর উচ্চারিবে 
অমনি সুদিয়' যাবে মৃখটী তোমার ॥ 
হেন নাম লও মুখে সদাই থাকিবে স্থখে, 
ুপ্যময় রাম-নাম বিচির ব্যাপার । 
(১৫৫) 
” এন্বার রাজ-সভায় সমস্ত! উঠিয়াছিল, “পুত্রবধূ ইচ্ছা করে শ্বশ্তর 
লাগুক্‌ গায়।* রঙ্-সাগর, ভাহা, এইভাবে পূর্ণ বনিয়াছিলেন +- 


কৰি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর, বাঙ্গালা-্মন্তাগূরণ। ১৪৩ 
সমন্তা- পুত্রবধূ ইচ্ছা করে শ্বশুর) লাগুক গায়!” 
্রৌপদী সুন্দরী ব্যস্ত রন্ধনের ঘরে, 
অগ্নি-তাপে প্রাণ তার ছট্ফট করে! 
আলুথালু' কেশে কেঁঁশ বাহিরেতে গিয়ে 
বাতাস লাগাতে গায় রহেন বসিয়ে । 
রস-সাগরের রম উথলিয়া যায়,_ 
পুত্রবধূ ইচ্ছা করে শ্বশুর লাগুক গায়!” 
(" ১৫৬) 
একদিন রাজ-সভায় সমগ্তা উঠিল, "পৃথিবীর মত ভার মন্তকে 
সহিব!” রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন £- 
সমস্তাঁ “পৃথিবীর মত ভার মস্তকে সহিব!” 
( বালিকার প্রার্থনা ) 
মীতা-সম হব সতী ' রাম-সম পাব পতি 
দ্রৌপদীর মত সবে রীধুনী হইব। 
দুর্বা-সম নজ্জাশীলা গঙ্গা-সম স্ুশীতলা 
পৃথিবীর মত ভার মন্তকে সহিব !, 
(১৫৭) ূ 
একদিন চ্হারাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-ম্াগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
*কিরূপে আপনার সংসার চলিতেছে?” রস-সাগর উত্তর করিলেন, 
“মান্য কৰি হইলে তাহার অন্ধ হয় না, ইহাই পোড়া বিধাতার 
“বিধি।” তখন মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, “পোড়া বিধাতার লেখা।” 
দন;সাগরও প্রাণের কথ! খুলিয়া, সমন্তাটা পূরণ করিয়! মহারাজকে . 
সন্ত করিয়া দিলেন :-- 


১৪৪ রসন্সাগর |, 
সমন্তা_*পোড়া। বিধাতার ' লেখা ।» 
| শুন হে গিরীশ-চন্্র! করি নিবেদন,_ 
যখন “গিরীশ তুমি, তুমি ত্রিনয়ন ! 
যে নেত্রে উত্তাপ্র ত” সেই নেত্র দিয়া ' 
একবার মোর দিকে দেখ তাকাইয়। 
দর দর করি' ঘর্ম-বিন্দু দিগ দেখা 
বু বানু বত “পোড়া বিধাতার লেখা ।* 
(১৫৮) 
একদিন প্রাতঃকাবে যুবরাজ শ্রীশচন্্র মহাশয় রল-লাগরকে লে 
' জয়া ভ্রম করিতে গিয়াছিলেন। পথিপার্থে একটা পু্রিদীতে গল্প 
ফুটিতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, “প্রচণ্ড 'সুর্য্যের কর কিন্ত 
বুকে রাখে।” রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা পূরণ করিয়৷ দিলেন। ' 
' সমন্তা- “প্রচণ্ড হূর্য্যের কর কিন্তু বুকে রাখে।* 
, যেষারে না ভাল বাসে গুণটীও তার 
তার চক্ষে দোষ বলি' হইতে বিচার। 
কিন্ত যারে ভাল বাসে হায়, সেই জন, 
দোষটাও গুণ তার বলিবে তখন । 
পক্ষিনী চাদের বুধ! চক্ষে' বিষ দেখে, 
দ্্চণ্ড স্থূর্য্যর' কর কিন্তু বুকে রাখে |, 
[ব্যাধ্যা। এই কবিতার শেষ চরণে যে “কর* শবটা আছে, তাহা 
্িষ্ট। ইহার অর্থ-এক পক্ষে “হন্ত”, এবং অন্ত পক্ষে “ক্রিগণ* ] 
(১৫৯) 
, এক্দিন রাজ-সভায় প্রশ্ন, উঠিল, পপ্রাপ-পাখী, ফাঁকি দিয়া যাষে 
পলাইয়!* রস:সাগর এইভাবে প্রণ করিয়া দ্িজেন £-_ 


কবি কৃষ্কান্ত ভাছ্‌ড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-গুরগ । ১৪৫ 


লমস্তা-পপ্রাণ-পাখী ফাকী দিয়া মাবে পলাইয়1 
এ দেহ-পিঞ্চর,--তায় আছে নব. দ্বার, 
প্রাণ-পাখী তার মধ্যে করিহে বিহাম। 
এদিক্‌ ওদিক করি'্রিঘুরিছে সদাই, 
পাছে পাখী যায় চ*লে,_এই ভয় পাই। 
জানি না পিঞ্ধর হ'তে কোন্‌ দ্বার দিয়া 
“প্রাণপাখী ফাকী দিয়! যাবে পলাইয়া 
(১৬০) 
কোন সময়ে রাজ-সভাগ প্রশ্ন হইয়াছিল, 'প্রাণেশ্বরে রে 
অন্মথ !” বস-সাগর তাহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :-- 
. সমন্তা_“আাণেশ্বরে রে মন্থ !” 
অশোক-কাননে সীতা শোকে সমগাকুল, 
ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কৃল। 
ফেল রে রামের পাশে শৃন্যে আনি রখ, 
প্রাণ জুড়াক্‌ দেখে '্রাণেশ্বরে রে মন্মথ ! 
(১৬১) 
একদা মহারাজ গিরীশ-চজ্রের বৈবাহিক মহারাজকেই লক্ষ্য 
করিয়। রস-সাগরকে সমস্তা দিলেন, “প্রেম সনে নাহি হয় প্রাণের 
তুলনা!” রস-সাগর হাসিতে হাসিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া 
দিলেন। রর | 
* সমস্া--“প্রেম সনে নাহি হয় প্রাণের তুলন!।” 
বিধাতার মত মূর্ঘ নাহি জিকৃষনে, 
প্রেমের ওজন। ক'রে দিল প্রাণ সনে! 


১৪৬ - কসন্সাগর | 
ওজনে “হইয়া নু কে প্রাণ গেল, 
প্রেম গুরু বলিয়াই হৃদয়ে রহিল! 
পোড়া বিধাতার নাই বুদ্ধি বিবেচনা, 
প্রেম সনে নাহি হস প্রাণের তুলনা !' 
(১৬২) 
মহারাজ গিরীশ-চন্ত্রের কোন বৈবাহিক "একদিন তাহার সহিত 
নানাবিধ পরিহাস করিতে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি মহারাজকে 
লক্ষ্য করিয়! পার্বস্থিত রস-মাগরকে এই সমস্তাটা পূর্ণ করিতে 
দিলেন :_“প্রেমের বন্ধন কতু ছিন্ন নাহি হয়।” ইহ শুনিবামাত্র 
র্-সাগরের রদ উথলিয়! উঠিল। তিনি তখন এই সমন্তাটী 
এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন ২- 
সমস্তা-_“প্রেমের বন্ধন কভু ছিন্ন নাহি হয় !” 
কোথায় বা সুয্য-দেব, কোথা কমলিনী । 
কোথায় বা চন্ত্রদেব, কোথা কুমুদিনী? 
কোথায় চকোর, আর দু্কাথা জলধর ; 
কোথায় চাতক, আর কেখখা শশধর। 
বহু দুর হইলেও তাহা কিছু নয়, 


*প্রেমের বন্ধন কত্‌ ছিঞ্ঈ নাহি হয়!" 
(১৬৩) 


ফতেটাদ 'জগং-শেঠ অতি মহাশয় লোক ছিলেন। জমীদীর, 
রাজা, মহারাজ ও ইংরাজ বাহাছুরকেও টাকা কর্জ দিয়া: তিনি 
তাহাদিগকে 'আসন্জ বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিতের। এক্সস্ত তাহার 
- নিরূটে সকলেই মস্তক 'নত .ফরিয়! খাকিতেম। তিনি, দি্ীর বাশাহ- 
কর্তৃক, নিযুক্ত, হইতে, এবং' জমীদার; রাজা' ও ধহারাজ-গণের . দেয় 


কঝ্কৃষকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সম্স্তাপপূরণ .১৪৪ 


কর শ্বয়ং দিলীর দরবাজর পাঠাইয়া দিতৈন ঘাঙ্জারার নবাব- 
গণ তাহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কিন্তু /সফরাজ খী৷ তাহার 
প্রতি অত্যন্ত অন্তায় ব্যবহার করিয়া দিলেন। ,একুদিন মহারাজ 
গিরাখ-চন্জ এই সকল বিষয় লইয়া স-সাগ্ন:রর সহিত আলাপ করিতে 
করিতে মনের কুষ্টে বলিয়া ফেলিলেন, “ফতোদ জগৎশেঠ ফাঁপরে 
পড়িল।” 'রস-সাগর*্এই সমস্তাটী এইভাবে পূর্ণ.করিয়া ছিলেন £-৮ 
সমহ্যা-“ফতেচাদ জগৎশেঠ ফাপরে পড়িল !” 

সফরাজ খা নবাঝঠ বাঙ্জালার পতি, 

সুন্দরী নারীব্ন প্রতি ছিল তার প্রীতি? 

'নসরৎ খা সাহেব মোসাহেব তার, 

স্ষদরাঁ সংগ্রহ করা ভার ছিল ধার। 

রূপমী রমণী যদি জাহাপনা চান 

এখনি জগৎ-শেঠে ভাকিয়। পাঠান। 

জগংশেঠের এক আছয়ে নাতিনী, (১) 

রূপসী যাহার ধ্তত কতু নাহি শুনি। 

সবে মাত্র 'বস:সান্ধি হইয়াছে .তার, 

না বালিকা, না যুবতী,__মাঝামাঝি সাঁর। 

নাতিনীরে উপহার দিবার কারণ 

ডাফিল৷ জগৎ-শেঠে নবাব শুখন? 

ইহা শুনি" ফতেঠাদ প্রমাদ গণিল, . 

আকাশ ভ্াহনর -শিরে ভা্িয়া পড়িল। 

(১) “মদীর পরিষদ যু নিখিলনাখ বার বিএন দৃহাশযের নবাব 

ফাহিনীশতে লিখি ইিহাছেও যে, ইনি কতটা ঝাগৎশেঠের মাত-বৌ ছিলেন ।-- 
টা 


*১৪৮ রস-সাগর। 


একদিহ গৈস্গ পাঠাইয়া তাঁরে 
নবাব টসানিল। ধরি আপনার ঘরে। 
কেবল তাহার রূপ দর্শন করিয়া 
সন্ধ্যাকালে গৃহে তীরে দিলা পাঠাইয়। 
শেঠ-রাণী কেদে বলে রি হ'ল হ'ল. 
“ফষতেচাদ জগৎশেঠ ফাণরে পড়িল !, 
(১৬৪) 
একদা রাঙ্-সভায় কোন এক -বিশিষ্ট ভন্রলোক রস-সাগরকে 
প্রশ্ন করিলেন, “বজ্জাথাতে মরে ।” তিনি, বলিয়া দিলেন, এঁতিহাসিক 
ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। 
রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এইভাবে ইহার উত্তর দিলেন ;-- 
সমস্তা--“বজ্বাঘাতে মরে |” 
মীর-জাফরের পুত্র ছুরস্ত মীরণ, 
নিষ্টর তাহার মত না কেহ কখন ! 
'কারণে রক্তপাত ক্মরত কেবল, 
রক্তপাত. না করিয়া 'নানি খেতো জল। 
বধিবারে তিন শত শক্রর জীবন, 
নাম লিখে রেখে দিল খাতায় মীরণ। ' 
ধরিয়া হ্ৃতীক্ষ অসি করে আপনা'র 
কত শত মৃণ্পাত করিল বেস্টার। 
ঘেসেটী বেগম সেই পিরাজেন্ মাসী, 
আমিন! সিরাজ-মাত| গরম রূপসী | 
বন্দিভাবে হহ জনে ছিকেন “কা য়), 
' বীর বখর-থাকে পাঠালে তথায়। » 


| করি কাত চীন বাদল ১৪৯. 


বখর কৌলল করি" আদি ছুই 

পল্পা-গর্ভে ভূবাইল পরম গোপর্ে। 

মৃত্যুকালে ছুই জনে কোরাণ ছ্ইয় 

পনধা-গর্ভে ভুবিলেন £এই ক্সাপ দিয়া৮_ 

"আলিবন্ধী খার কন্তা আমর! ছু-জন, 

আমাদের অন্নে পুষ্ট তুই রে মীবণ! 

আমরা ত চলিলাম জনমের তরে, 

বন্জ্রাঘাতে ৃত্যু £তার হইবে অচিরে 1 

শাহালম সে ধুঁ্ধ যবে পাট্নায়, 

মীরণ তাম্বতে গিয়। নিশি নিদ্রা যায়। 

অবির্ভাস্ত ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল 

মীরণ পাইয়া ভয় জাগিয়৷ উঠিল, 

মীরণের হত্যাকাণ্ড সহিতে না পারি, 

ইন্দ্র নিক্ষেপিলা বশর তার শিরোপরি। 

অকারণে মনন্তাঁ যে দেয় সংসারে, 

সেই জন স্কুনিশ্ট “বল্লাঘাতে মরে , 

প্রস্তাব দিরাজ-উদৌলার, রাজ্যচ্যুতি ও মৃত্যু হইলে মীর- 

জাফর সমগ্র” বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার -মবাব হন। কিন্ত 
বার্থক্য-বশতঃ কিছু' দিন পরেই তিনি স্বীয় রাজা-ভার, আট পুত 
মীরপের উপরি অর্পণ করেন। মীরণ নিরতিশয় ছুরাত্মা ও দুধ 
ছিলেন। এক্সপ শুনিতে" প্রওয়া যায় যে, তাহার নিষ্্রতায় নিপী- 
ডিত হইয়া রাঝোর “লোক সকল ব্যতবা্ হইয়া উঠা ছিলেন। , 
তিনি ঘে নকল, *নরইত্যা** করিয়াছিলেন! তাহার নিগৃড় বিবরণ 
রস-সাগর যহাশয়ের ক্ষবিভাহতেই, এত্ত -হইমাছে। ১৭৬ খৃষ্টান, 


১০ রলন্লাগর। 
ত্রা জুলাই তারিহ্ধ ডিনি' বস্জাধাতে পরাপত্যাগ করিয়াছিলেন। 


তাহার মৃত্যু হইলে ভীঁহার ভগিনী-পতি মীর-কাশিম তদদীয় সিংহাসনে 
আরোহণ করেন! 
(১৬৫) 
একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক জন পরম আত্মীয় রস-সাগরকে 
প্রশ্ন করিলেন, “বড় দুঃখে সুখ ।” রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এই- 
ভাবে পুর্ণ করিয়৷ দিলেন :_- 
সমন্তা_বড় ছুঃখে হ্থখ।” 

চক্রবাক চক্রবাকী একই 'পিঞ্জরে 

নিশায় নিষাদ আনি রেখে দিল ঘরে। 

চকা কয় চকী প্রিয়ে! এ বড় কৌতুক, 

বিধি' হতে ব্যাধ ভাল “বড় ছু:খে সুখ ।, 

[ব্যাখ্যা । একদিন এক ব্যাধ একটী চক্রবাক ও, চক্রবাকীকে 
ধরিয়া রাত্রিকালে একটি পিঞ্রের মধ্যে উভয়কেই একদজে পুরিয়া 
রাধিয়া দিল। রাত্রিকালে ররর মিলন এবং "দিবাভাগে 
তাহাদ্দিগের ,বিজ্ছেদর হওয়া বিধাতার "নিয়ম; কিন্তু চক্রবাক ও 
চক্রবাকীর পক্ষে ইহা ঠিক বিপরীত ; অর্থাৎ দিবাভাগে তাহা- 
দ্বের মিলন এবং স্ান্িকালে তাহাদের বিচ্ছেদ হা থাকে! 
এই হেতু চক্রবাক চক্রবাকীকে বলিতেছে যে, বিধাতার অপেক্ষা 
ব্যাধ ভাল ।] 
(১৬৬) 

, একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, “বড় বিধিল বেন টাদে” 
'্-ৃগ্রের অপরিষেয় রর শুক হইবার-্নহে। “তিনি তৎক্ষণাৎ 
অনধিরসে শ্রই প্রশ্থটীর উত্তর এইভাবে দিলেন": 


কবি ক্রষ্কান্ত,ভীছুড়ীর বাঙ্গালা" সম্‌ন্তাপুরণ । ১৫১ 
া-বড়নী বরিধিল যেন' চামে।* (১ 
একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা /ভক্ষণ করি, 
ধুলায় পড়িয়া বড় কাদে। 
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, 
বিড়লী বিধিল যেন টাদে॥” 
(১৬৭) 
একদা রাজ্জ-সভায় রদ-সাগুরকে প্রশ্ন করা হুইল, “বদর বদর।” 
রসচষাগর ইহা ' এইভাবে পূরণ করিলেন :__ 
সমস্যা" “বদর বদর | | 


গ্রকেঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর, 
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর। 
শাল দোশালা ঘুচে গেলে চাদয়ে আদর, 
' পাথারে পড়িলে তরি “বদর বদর ।, 


[ ব্যাধ্যা। গ্রকোষ্ঠ - ধারের পার্খগৃহ । কদর-্যত্ব বা আদর । 


(১) এই সমস্তাী কোন্‌ কবি পুর করিয়! ছিলেন, আহা লইয়া কিকিৎ 
মততেদ আছে। অনেকে বলেন ..ষে, দিমলা-নিবাসী সিদ্ধ, কবি হরু ঠাকুর 
€হরেরুফ দীর্াঙগী ), ইহ! পুরণ করিয়া ছিলেন। আমারও এই ধারণ। ছিল; তৎপয়ে 
মহারাজ বাহাছুর বর্গত তীন্্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে একছিম 
কথা কমিয়াছিলাম। তিনি বলিয়া ছিলেন, “হর ঠাকুরই এই সমস্ত” পূরণ করিযা- 
ছিলেন, আমার এইরূপ : ধারণা ছিল। কিন্ত বৃনগর-রাজবাটার দেওয়ান বত 
'কার্িকের জরা হাশযের নিকটে শুনিয়া ছিলাম যে, ইহা “ুস-সাগরের সমন্তা-* 
পুরণ । এখন গছ, ইহ কাহার খর তাহ। সুধী পাঠক মহাশর-গণেরই 
[বিবেচ্য ও আলো বিবর।--এসকার, 


১৫২ রসন্যাগর। 


পাথারে »* গভীর জলে । বদর “যে মুসলমান দেবতা! জলে আরোহি- 
গণকে রক্ষা করিয়। 'খ কেন।) 
(১৬৮) 
একদিন শ্রীশচন্জ রস-সাগরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও স্বয়ং সম্মুখে 
বসিয়৷ তাহাকে আহার করাইতে দিলেন। রস-সাগর নানাবিধ 
ফুল এক, একটা উদরস্থ করিয়া আঙগুরগুলি সর্বশেষে খাইবেন 
বলিয়া একপার্থে রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রস-সাগর হইয়া রসের সাগর আন্গ- 
রের প্রতি এরূপ বিরূপ কেন?” তখন তিনি আম্গুরের দিকে 
অনুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, “বধূর অধর নয় এত সুমধুর !” 
ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশচন্্র তাহারই সমস্তাটা তাহাকে পূর্ণ করিজে 
দিতেন। তিনিও এইভাবে ইহা! পুর্ণ করিলেন £-- 
সমন্তা-“বধুর অধর নয় এত স্থমধুর !” 

জামা'য়ের যে আদর স্বশুর-ব:টাতে, 

আঙ্গুরের সে আদর কাঠের কৌটাতে ! 

কৌটার ভিতরে তারে গদীর উপরে 

থরে থরে শোয়াইয়া রাখে সমাদরে ! 

কি কব তাহার রূপ,বল! নাহি যায়, 

কালিদাস হা'র মানে বর্ণিতে তাহায়! 

কোথা লাগে মুক্তামালা আঙুরের কাছে, 

ইচ্ছা করি গলে ধরি,_গ'লে যায় পাছে। 

তুল-তুলে দেহ খানি কিবা স্থকোমল, 

টল্টল্‌ .চল্চল্‌ করে অবিরল। 


ককিকঞ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর দাঙ্গালা-সংস্তা-ুরণ। ১৫৬. 


: তাহার গুণের কথা কি কহিবু আর, 
গণ্ড। গণ্ডা মোগ্ডা! খাও,_তার বছে ছার! 
দাম শুনে গরাবের কালঘাম ছোটে, : 
হাম হাম পুরে দেয়” 'ভাগ্যবান্‌ পেটে। 
ধন্য, হে কাবুল! ধন্ত তোমার আঙ্গুর! 
“বধূর অবর নয় এত স্থমধুর !' (১) 
(১৬৯) 
একদা মহাদাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “বন্ধ্যা 
নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখতে পায়।* রস-দাগর তৎক্ষণাৎ তাহা! 
এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :-_ 
সমন্তা-_“বঞ্ঠা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখতে পায়।” 
যামিনী কামিনী বন্ধ্যা হুমেরুর ছায়, 
উপজিল তম:-পুত্র অন্ধকার প্রায়! 
ক্রমে ক্রমে উগরায়, ক্রমে ক্ষয় পায়, 
“বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখতে পায়।? 
€ ১৮০) 
একদা! মহারাজ গিরীশ-চন্্র অন্তঃপুরে মহাঁরাণীর” সহিত কোন 
কারণ-বশতঃ কলহ করিয়! তাহাকে নান! অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছিলেন। 
তাহাতে মহারাণী কহেন, “তুমি স্বামী, ভগবান তোমাকে বলিতে 
দিয়াছেন, বল বল বল।” মহারাজ ক্রোধভরে বাহিে আতিয়া সতা'র 
গিয়া দেখিলেন, রস-দাগ্র সৈধানে উপস্থিত রহিয়াছেন। তখন 
রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন, *ঠীন সূল বল।” 
0) ফবিদ্র: ঈথরচ্, শপ্ত অহাশয়ও এইভাবে একটা কবিতা! লিথিযা: 
গিয়াছেন। 


১ রস-নাগর। 


রস-সাগর, যহারাজের,(তিৎকালীন মনের ভাব বুদ্জিতে পারিয়া ৩ৎক্ষণাৎ 
এট সমন্তাটী এইভাষে পূর্ণ করিয়া দিলেন :_ 
সমস্তা-_“বল ধল বল।” 
দম্পতি-কলহে ম্বামী হয়ে ক্রোধ্মন 
কহেন প্রেয্সী প্রতি অপ্রিয় বচন। 
পতি-বাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল, 
বলিতে দিয়াছে বিধি “বল বল বল।' 
(১৭১) 
একদিন রাজ সভায় সমস্তা উঠিল,' “বলবান্‌ বনি তারে, মনে 
তেজ যার!» রস-মাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন. 
সমস্তা-বলবান্‌ বলি তারে মনে তেজ যার !" 
এক-চাকা৷ রথখানি সুর্যের সম্বল, 
সারথি অরুণ যিনি, তিনিও বিকল। 
একে তাঁর অশ্ব-গণ বিষম সংখ্যায়, 
অশ্বের লাগাম পুনঃ মুখে বন্ধ তায়।- 
লইয়াও সুর্য হেন দুর্বল 'সম্ুল, 
আক্রমণ ক'রে দেন আকাশ-মগ্ডল ! 
এ' রস-সাগর তাই বুঝিয়াডছ সার, 
“্বলবান্‌ লি তারে মনে তেজ যার!” 
| (১৭২) 
একদিন ষুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু লইয়। স্বীয় সভায় বিয়া 
আছেন, এমন,.সময়ে রম-সাগর আসিয়! উপস্থিত হইরেন। তাহারা, 
ব্ফলেই তংকাঝে বদস্ত-কানের, নিরতিশয় . প্রশংসা, বরিতেছিলেন। 
তখন শ্রিশচজ্র রৃহিলেন, "্রস-সাগর মহাশয় ব্সন্ত-কালের নন: 


কবি কৃষ্ণ ঠান্ত ভাঁহ্ড়ীর বাঙ্জালা-সমস্যা-পুর্বণ ।' ১৫৫. 


করিয়া আপনাকে একটা কবিতা ন্চনা কত্পিতে (হইবে ইহা 
বলিয়াই তিনি এই সমস্তাটা পূর্ণ করিতে 'ঈলেন, “বঠন্ত-কাবের. 
পদে লক্ষ নমন্কার !” রস-সাগর রই ইহা! এইভাবে পূরণ করিয়া 
দিলেন। ৃ 
সমন্তা--“বশস্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার ! 

(বসন্ত-কালের প্রতি কুল-গাছের উক্তি) 

ছুরস্ত বসন্ত ! তব, অন্ত পাওয়া ভার, 

কেবা! দিল মুমাস' নামটী তোমার ! 

বিরহী পুরুষ, কিবা বিরহিগী নারী : 

তোমার জালায় জলে চিরদিন ধরি”! 

থাকুক পরের কথা,_কহি নিজ কথা, 

শুনিলে তোমার নাম পাই বড় ব্যথা! 

তুমি আসিলেই হায় যত তরু-গণ 

সুন্দর পল্লব. পত্র ধরে অগণন ! 

আমি ক্ষুত্র কুল-গাছ! কি. বলিব হায়, 

ডাল পাল1গকাটে লোক, মাথাটা সূড়ায়! 

এ রস-সাগর তাই কহিতেছে সার,_- 

“বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার 1 


(১৭৩) 
মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরকে অত্যন্ত ভাল বাপিতেন ।, 
আনে. .কোনরূপ কষ্ট হইলেই তিনি তাহাকে দিবা 'সমক্কা পূরণ, 
করাইক্কা বিনল -জানদ্দ অনুভব করিতেন। একদিন তিনি পম. 
“সাগরকে কহিলেন, “বহু গুণ আছে, তাই জাদয় তৌম।র |" রস 


১৫৬ রস-সাগর। 


মহায়াজের মব্্রে তাব হুধিতে পারিয়া «ও চন্দন-বৃক্ষকে লক্ষ 
রা বিনীত-ভাবে এই সমস্তাটী পূরণ করিয়া! দিলেন। 
সমস্া-*্বহ গুণ আছে, তাই আদর তোমার !” 
শুন হে চন্দন! তৃমি কর অবধান,_ 
পর্বতের সাহু-দেশে তব জন্ম-স্থান। 
কিছুই ত নও তুমি কাষ্ঠ ভিন্ন আয, 
“বহু গুণ আছে, তাই আদর তোমার । 
(১৭৪) 
একদিন রাজসভায় সমস্তা উঠিল, "বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে. 
আর!” রস-সাগর ইহা! এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :₹- 
সমস্তা- “বাঙালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর: 
বাঙ্গালার জল বাষু অতি চমৎকার,__ 
একবার সেবিলেই চক্ষু অন্ধকার । 
ম্যালেরিয়া ছারখার করিল এ দেশ (১) 
ধনে প্রাণে ক'রে দিল মান্থষৈর শেষ । 
গলা ছিনে, পেট মোটা, পীলে' ভরা তায়, 
চক্ষু ছুঁটী ঢুকিমাছে কোটরেতে হায়। 
এক "টা অয হেতু ছুয়ারে "দুয়ারে 
চাকরীর উমেদার্বী করিবারে ঘুরে । 
| (১), ,রুম-সাগর মহাশয়ের জীবিত-কাল ১১৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১২৫১ বঙ্গাব। 
হার সমর বৃনগরে “যালেরিঃ। বর” ছিল কি না, তাহা ্থখীগণের বিবেচ্য । পরম- 
পাপা কবি-কুডিশ' নব্ধীপ-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় প্ীযু অবিতনাধ স্ভারর্ 
মহাশরের' মুখে শুমিয়াছি যে, রস-সাগর “মহাশয়ের সময়ে .কৃষনেপরে ' "ওালেরিয়া ঘর” 
আবিভূততি হব নাই।--এস্থকার 


কনি কষ্ণকান্ত ভাড়ার বাঙ্গালা-দমন্তা-সুরণ। ১৫৭ 


মাসে মাস আসে যাহ না ত'হে কুলায়, 
কুড়ি দিন কাটে কষ্টে,পরে 1বরুপায়। 
স্বদেশী ফ্যাদান্‌ ছাড়ি' বিদেশী ফ্যাপান্‌ 
ভাল বলিয়াই তার মনে অভিমান । 
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চা*ল 
লইয়৷ বাঙ্গালী বাবু ঘটালে জঞ্জাল । 
বিলাতের ভাল টুকু করি, পরিহার 
মন্দ টুকু লইয়াই মত্ত অনিবার। 
পৈতৃক মাছের ঝোল ভাল না৷ লাগিল, 
কুক্ধুটের বংশাবলী ধ্বংস করে দিল। 
শখুঝ্ানা ষোল আনা, দেনায় অস্থির, 
যোল আনা মিথ্যা বলি” সাজে যুধিষ্টির | 
ধন্ত ওহে কলিকাতা ! এই বুঝি আমি, 
যত কিছু ফ্যানানের সৃষ্টিকর্তা তুমি। 
এ রস-সাগর আই বুঝিয়াছে সার,_ 
“বাঙ্গালীর ম্/ত হায় কাঙ্গালী কে আর!” 
(১৭৫) 
একদা রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল, «বাছা বাছা বাছা।” রস-সাগর 
এইভাবে ইহা! পূর্ণ করিয়াছিলেন :-_ 

সমন্তা--"বাছ। বাছা! বাছা! 1” 
কপ্নি পরে অদ্বৈত দেখাইলেন পাছা, 
অবধোৌত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন কাছা । 
সৌনাঙ্গ মূড়াইলেন চাচন চুলের গোছা, 
তোরা তিন জনেই টৈরাদী হলি 'যাছা বাছা! বাছা”, 


28৮ রসসাগর। 


১৭৬) 

; মহারাজ গিরাশ-জ্রের সময়ে রাজ-বাটাতে চতুর ও বুদ্ধিমান্‌ 
কম্মচারী না থাকায় রাজ-সংসারের নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। 
মহারাজের বংশধর-গণ তৎক্কালে *হরধাম, আনন্দধাম, শিব-নিবাল' 
প্রভৃতি স্থানে গিয়া বসতি করিতেছিলেন। তৎকালে হরধামে রাজা 
গঙ্গেশ-চন্দ্র অবস্থিতি করিতেন । তিনি সম্পর্কে মহারাজের খুড়া 
ছিলেন এবং বাজপেয়-যজ্ঞ না করিয়াও “বাজপেয়ী*-উপাধি-গ্রহণ- 
পূর্বক নিজ নামের সহিত পবাজগেরী” শব্টা যোগ করিয়া লিখি- 
তেন |. এজন্য মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র' তাহাকে "বাজপেয়ী" খুড়া” 
বলিয়া ডাকিতেন। তাহার সাংসারিক অবস্থা, ভাল শা থাকায় 
(তিনি রাজ-বাটাতে কর্ণ করিতে প্রবেশ করিলেন । ক্রমে ক্রমে 
তিনি রাজবাটার কর্ণ-কর্তা হইয়া উঠিলেন | তাহার উদেশ্ত ছিল 
যে, তিনি &রাজ-বাটীতে কর্ম করিয়! ক্রমে ক্রমে রাজ-বাটার অব- 

 শিষ্ট মহামূল্য ভ্রব্য-সামগ্রী গুলি আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করেন । 
তিনি প্ররুত-পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেম। একদিন মহারাজ গিরীশ- 
চন্্র রস-দাগর্কে .কহিলেন, *বাজপেয়ী* খুড়া” । তখন রস-সাগর, 
উক্ত গুণধর ধা মহাশয়কেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্তাটী পূর্ণ 
করিয়াছিলেন 1 (১) 

সমন্তা_ পবাজধেমী খুড়া | 

নবন্থীপের অধিপতি নৃপতির চড়া, 

কত. ইন্জ চন্্র এই দরজায় খেয়ে গ্রেছেন হুড়া। 

0১) শর্ষতীপ-বংশীবলি; টরি”* হইতে সার-সাাহ,/করিবা (ই প্রস্তাব লিখিত 
এহইলগ-/-গেইফার 


কবি কৃষকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সান্তা-দূরণ । ১৫৯ 
সকল নিন লুটে পুটে মাখলে 71 এক গুঁড়া, 
না বিইয়ে কানাই এর মা “বা'রপেয়ী খুড়। | 
(১৭৭) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চ্্র, স্বীয় বৈবাহিক ও রস-সাগরকে 
লইয়া নানা একার পরিহাস ও কৌতুক করিতে ছিলেন । কথায় 
কথায় বৈবাহিক মহাশয় কহিলেন, “রস-সাগর মহাশয় | আপনাকে 
একটা সমন্তা দিব। তাহা আপনাকে 'এখনই পুরণ করিতে হইবে। 
ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্তাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "বারাণসী 
পরিহরি* ব্যাসকাশী-বাস :” রস-সাগর, ৯ববাহিক মহাশয়েব প্রকৃত ' 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিম্-লিখিত কবিতায় এই সমন্তাটা পূর্ণ 
করিয়া দিলেন £__ 
সমন্তা--“বারাণসী পরিহরি" ব্যাপকাশী-বাস !” 
(শ্ররুষের প্রতি বৃন্দার উক্তি) 
বৃন্দাবন পরিহতি হরি! মথুরায় 
কুকারে বসালে বামে, লজ্জা নাহি তায়! 
কুবুজার শ্রীচরণে সঁপিয়াছ মন, 
কি গুণে করিশে গুণ, হে রাধা-রমণ 1 
কুবুজার বাঁকা অঙ্গ, তুমি বীকা শ্যাম, 
বাকায় বাকায় মিলে, ওহে গুণধাম! 
কিশোরীর কি শরীর ভাবিয়া দেখ না) 
তাঁর সঙ্গে কুবুজার হয় কি তুলন।! 
হায়-পিঙরে ভারে রাখিয়া ধরি?" 


3৬০ রসংসাগর।' 


যাহারে | দেখিলে' হয় নারীতে কুচি, 
তোমার [প্রেমের গুণে সেও হ'ল শুচি! 
কুবুজ: নয়ন-তারা হইল তোমার, 
অঘটন ঘটাইলে,_ন্ব-নর বিচার! 
হেন অপরূপ প্রেম শিখিলে কোথায়, 
মেথরাণী রাণী হ'ল আজ মথুরায়! 
প্যারীকে তাজিয়া শেষে কুঝধায় প্রয়াস, 
“বারাণসী পরিহরি ব্যাণকাশী-বাস 1, 
, (১৭৮) 
একবার কষ্ণনগরের রাজ-সভায় মহারাজ গিরীশ-চগ্রেরে এক 
জন নিকট আত্মীয় রস-সাগরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “বাহবা বাহবা 
বাহবা জী*। রস-নাগর তাহা এইভাবে তৎক্ষণাৎ পুরণ করিয়া- 
ছিশেন £-_ 
সমন্তা-_“বাহবা বাহবা বাহবা জী।” 


১ম পূরণ ! 
রাখা 'কলঙ্ষিনী, ব্রজপুরে ধ্বনি, 
'জানি বৈষ্তরাজ কহিল. কি। 
আজা শিরে রি, পুরিল। শ্রীহরি, 
ভাঙ্গর বি তায় ভান্ুর বি॥ 
তব ক্কপা হরি, এ কত্ত ঝাঝরি, 
পুরিয়া সে বারি আনিয়াছি। ৭ 
বদন তুলিয়া, চাও হে কালিয়া 
'ধ্বাহ্বা বাহবা বাহবা জী ।* 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাগুড়ীর বাঙজালা-সমস্বা-পুর$। ১৬১ 


কথিত আছে যে, উক্ত ঘটনার কি্দিন পর রস-সাগর মহা- 
শয় মাতা-পিতৃ-কাধ্য করিবার জন্ত একবার ৬গয়াধাণে গমন 
করিয়।ছিলেন । ৮বিষু-পাদ-পদ্মে পিগু-দান-কালে অত্যন্ত জনতা 
হইয়া থাকে। রস-সাগর মহাশয়, সেই বিষম এনতা অতিক্রম 
,করিয়। ৬পিগু-দান-স্থানে উপস্থিত হওয়ায় এক জন গয়ালী 
ক্রোধ-ভরে কহিলেন, “বাহবা বাহবা বাহবা জী”। রস-সাগর 
তাহাকে হিন্দুস্থানী দেখিয়া হিন্দী ভাষাতেই এই সমন্তাটা পূর্ণ 
করিয়া দিলেন। ইহাতে গয়াপী মহাশয় অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইয়! 
তাহাকে বিশেষ সম্মানিত কবিয়াছিলেন £₹_- 
সমন্তা- “বাহবা বাহব| বাহবা জী |” 
২য় পুরণ । 
এক চরণ তব গয়ান্থর-মুণ্ডে 
পি দেনে উধারণ জী। 
ছুস্রা চরণ কা! ধূলি মে 
অহলণ পাষাণ মানব জী ॥ 
তিস্রা চরণ ঘাম্‌ছে 
জগন্তারণ উখারণ গঙ্গা | 
তেরা পাঁওমে গোড়োয়৷ লাগে 


বাহবা! বাহুব। বাহবা জী ।" 
(১৭৯) 


. শ্াতিপুর-নিবাণী কোন এক গোস্বামী মহাশয় একদা রস- 
সাগরকে .এই সমন্তাটী পূরণ করিতে দেন ;-”বাহিরে সরল কিন্ত 


ভিতরে গরল।”  রস-সাগুর তৎক্ষণাৎ তাহ! এইভাবে পুর করিষ্কা 
দিলেন £-- 


১১ 


১৬২ রস-সাগর। 
সমস্তা--*বাহিহে সরল, কিন্বু ভিতরে গ্রল |” 
('ভ্রকষ্ণের প্রতি রাধিকার উক্তি ) 


শুন প্রণের কানাই শুন প্রাণের কানাই 
শ্যামঠাদে কহিছেন রসময়ী রাই । 

বসায়ে বাঁকার হাট বসায়ে বাঁকার হাট 
কত রঙ্গ কর হরি! একি তব ঠা! 


ললাটে অলকা-চয় লললাটে অলকা-চয়্ 
বাকাভাবে আঁকা তব ওহে রসময় ! 
চরণে নৃপুর রাজে চরণে দৃপুর রাজে 


বাকা ক'রে ধরে আছ চরণ-সরোজে ! 
শিখি-পুচ্ছ কি স্থন্দর শিখি-পুচ্ছ কি হন্দর 
তাও হরি! বাঁকা করি” ধর নিরস্তর! 
বাকা আখি, বাকা ঠাম্‌ বাকা আখি, বাঁকা ঠাম্‌ 
সকলি তোমার বীকা, ওহে গুণ-ধাম ! 
বাঁকা প্রাণ, বাকা মন বাঁকা প্রাণ, বাকা মন 
অবলার প্রতি তব বাবা আচরণ! 
শুধু বাশীটী সরল শুধু বাশীটা সরল 
“বাহিরে সরল কিন্তু তরে গরল!” . 
(১৮০) 
একদিন এক পণ্তিভ নবদ্বীপ হুইতে কৃষ্ণনগরের রাজ-সচাঁয় গিয়া 
রস-সাগরফে এই সমস্তাটা পুর্ণ করিতে দিয়ংছিলেন, *বিদ্বানের মধ্যে, 
শ্রেষ্ঠ ধার তত্ব-জান।” রস-সাগর এইরূপে ইহা! পূর্ণ করিয়া 
নিয়াছিলেন £-- 


_ কবি ফ্চকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্ালা-মন্তাপূরণ । ১৬৩ 


সমন্তা_পবিহানের মধ্যে শেঠ যাস ততব-জান।” 
প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সকল, ? 
মনুন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কেবল। 
ব্রাঙ্মণ-গণের শ্রেষ্ঠ যে জন বিহ্বান্‌, 
£বিকষানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার তত্ব-জ্ঞান।” 
(১৮১) 
মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের পিতা ও মহারাজ শিবচন্ত্রের পুত্র মহা- 
রাজ ঈশ্বর-চন্ত্র তাদৃশ বি্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন না থাকায় শিবচন্ত্র ছুঃখ 
করিয়া মধ্যে মধ্যে কহিতেন, *বিষ্ভা ন। রহিল যদি বি ফল 
,জীবনে 1” রস-স*শর গিরীশ-চন্দ্রের মুখে এই কথাটী শুনিয়া ইহ। 
এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন £- 
সমস্তা- বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলে কি ফল জীবনে?” 
বিদ্যায় কি ফল, যদ্দি কবিত্ব না রয়, 
দান যদি নাহি লয়, ধনে কিবা হয়? 
দয়া যদি নাহি থাকে, কিবা ধর্শে মতি? 
নৃপে কিবা ফল, যদ্দি নাহি তার শীতি? 
পুত্রে কিবা ফল, যদ্দি না থাকে বিনয়? 
পতি ভক্তি না থাকিলে পত্বীতে কি হয়? 
গঙ্জাতীরে না মরিলে কি ফল মরণে? 
“বিষ্তা বুদ্ধি না থাকিলে কি ফল জীবনে? 
(১৮২) 


একদিন মহারাজ গরিরীশ-চন্দরের সভায় এক ব্রাক্ণ আসিয়া উপ- 
স্থিত হুইলেন। &নি দেখিতে হষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ? কিন্তু, ইহার 


১৬৪ রস-সাগর | 


কথায় বিলক্ষণ বুধিতে পারা গেল বে, ইনি সম্পূ্ নিরক্ষর । তখন 
মহারাজ' রস-সাগরকে কহিলেন, পবিস্তাহীন ভট্টাচার্ধ মহা-বিড়বন !* 
রস-নাগর হাদিতে হাদিতে তৎক্ষণাৎ এই সমস্তাটী (এইরূপ পূরণ 
করিয়। দিলেন :__ | 
সমস্তা_“বিষ্তাহীন ভটটাচাধ,_যহা-বিড়মবন !* * 
হরি-হীন শেষ-নাগ, গঙ্গাহীন দেশ, 
তৈল-হীন কেপপাশ, উর্ণাহীন মেষ। 
ভূমি-হীন ভূমি-পতি, গন্ধহীন ফুল, 
নারী-হীন লঙ্টালিকা, পুত্র-হীন কুল। 
বারি-হীন সরোবর, ধর্মহীন জন, 
“বিষ্তা-হীন ভট্টাচারধ্য,__মহা-বিড়ন্বন 1? 
(১৮৩) 
একদা মহারাজ গ্রিরীশ-চন্ত্র সভায় বসিয়া! রল-সাগরের সহিত 
স্বীয় পূর্বব পুরুষ-গণের সম্বদ্ধে কখ' কহিতে কহিতে ' বলিলেন, 
“বিশ-লাখি দায়।* তখন রস-সাগর 'মহারাজের অগিগ্রায় বুঝিতে ' 
পারিয়! এইভাতষ -সমস্তাটা পূর্ণ করিয়া দিলেন :__ 
সমস্তা--পবিশ-লাখি দায়।” 
বিশ-লাখি দায় বড় স্থবিষম দায়, 
তার চেয়ে দায় নাহি ছিল বাঙ্গালায়। 
কষচন্্র, রঘুরাম ও রামজীবন, 
. বিশ্-লাখি দায়ে পড়ি" হন জালাতন। 
আলিবদ্দী কষচন্দ্রে দিলা পরোয়।না,- 
' "আরে! দিবে বার লক্ষ টাকা নরাণা ? 


"কবি কষ্ণকান্ত ভাহুড়ীয় বাঙ্জাল!-সমস্ত।পুরপ। ১৬৫ 


ণকে একে তিন জনে নকাব-সংসাহে 
রাখিলেন আলিবদধ বন্দী করি ঘরে। 
ক্রমে নিজ গুণে কষণচন্দ্র মহাশয় 
হইলেন নবাবের প্রিয় অতিশয়। 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবাবের কাছে 
বিষ্যাবুদ্ধি দখাতেন যাহা কিছু আছে। 
উদ্দুতে তঙ্জমা করি ভারত পুরাণে 
শান্ত্ালাপ করিতেন নবাবের সনে। 
আলিবদ্দা খা নবাব বাঙ্গালার পতি, 
কলিকাতা যাইবার করিলেন মাত। 
ভঙ্ক; -।।র” বজ্রা করি” লয়ে আসবাব 
সঙ্গিগণে সঙ্গে করি চলেন নবাব । 
কুষ্ণচন্জে লইলেন আপনার সনে, 
আপ্যায়িত হইলেন রাজা মনে মনে। 
রাজা দেখালেন জ্াসি” পলাশীর কাছে, 
জল নাই, প্রক্গা লাই, বন হয়ে আছে। 
দেখালেন নবদ্বীপ ভর] বাশবনে, 
কুটার কয়েক খানি: মাত্র সেই খানে। 
ক্রমে হইলেন কলিকাতা-উপহ্ত, 
ইহার দুর্দশ। দেখি” নবাব স্তত্তিত। 
উত্তরে গঙ্গার ধারে- মাজ্জ কয় জন, 
পূর্বব ৩ দক্ষিণ ভাগে শুধু বাদা-বন। 


১৬৬ রম্-সাগর। 
আলিব্টী কনে কহেন তথা, 
রাজ্যের অবস্থা তব করিন্থু দর্শন। 
কারাগারে বন্দী আছ, দুঃখ কিবা তায়, 
মাফ করিলাম তব. 'বিশ-লাখি দায়? 

[প্রস্তাব। মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের পিতামহ রাজা! রামজীবন এবং 
পিতামহের অগ্রক্জ রাজ। রামচন্ত্র ও পিতামহের বৈমাত্রেয ভ্রাতা 
রাজা! রাম এই তিন জন নির্ধারিত রাজস্ব নবাব-নরকারে জম! 
না দেওয়াতে তাহাদের ২* লক্ষ টাকা দেনা হয়। ইহার মধ্যে 
তদীয় পিতামহ রামজীবন ও পিতা 'রঘুরাম ১* লক্ষ টাকা পরি- 
শোধ করিয়াছিলেন । অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাক৷ নবাব-সরকারে দেনা 
খাকে। মহারাজ কুষন্্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিষ্ণন* হইয়াই এই 
১* লক্ষ টাকার দায়ী হন। এতত্াতীত নবাব আলিবদ্দী খা 
নজরাণা বলিয়া তঁহার নিকটে ১২ লক্ষ টাকার দাবী করেন। 
এই নজরাপার টাক! দিতে না পারায় আলিবদ্দী খা তাহাকে নিজ- 
গৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। মহারাজের জমীদারী মৃহারাসরীয়- 
গণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ লুষ্টিত হওয়াতে, প্রজাগণের এত দুর্দশা! হইয়া- . 
ছিল যে, হাহাদ। ধহারাজকে এই বিপদ্‌ হইতে মুক্ত করিতে 
সম্পূর্নরূপে স্বসমর্থ হইয়াছিল। মহংবাজ কারাগারে গঁধান গ্রধান 
কর্মচারীকে ডাকাইয়া দেনা পরিশোধের পরামর্শ ন্তরিতে লাগিলেন, 

কিন্তু কেহই কোন সন্তোষ-জনক পরামর্শ প্রদান করিতে পারি- 
লেন না। রঘুনন্দন সর্ববাধিকারী জাতিতে কায়স্থ। তিনি মহা- 
. রানের এক, জন সামান্ত কর্মচারী হয়াও সাহাকে কহিলেন, 
পমহারাজ 1 যদি কিছুদিনের. মন্ত আপনার, জধিকার ও ক্ষমতা 
আমাকে প্রদান, করেন, তাহা হইলে আমি মনহীরাক্জকে এই বিপদ 
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হইতে উদ্ধার করিতে গীরি।” ইহা ব্লিয়া)তিনি যে উপায়ে 
তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা সবিষ্তুর বর্ণনা করিলেন | 
বিচক্ষণ মহারাজ সন্ধষ্ট হইয়। তাহাকে দেওয়ানী-পদ প্রদান ও স্বীয় 
ক্ষমতা! অর্পণ করিয়া মুশিদাবাদ হইতে কুষ্ণনগরে পাঠাইয়। দিলেন 1, 

মহারাজ কৃয়চন্দ্রের সময়ে তাহার পুত্র, জামাতা ও ভাগিনেয়- 
গণ জমীদারীর অনেকাংশ ইজারা রাখিয়। শ্বেচ্ছামত কর প্রদ্বান 
করিতেন । দেওয়ানের। তীহাদের উপরি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ 
করিতে ন! পারায় তাহাদের 'নিকটে অনেক টাকা খাজনা বাকী 
পড়িয়াছিল। বঘুনন্দন কৌশদ-ত্রমে তাহাদের উপরি. মহারাক্জ-প্রদত্ব 
ক্ষমতা গুকাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই অনেক টাকা সংগ্রহ 
করিক্স। নবাব-.সকারে জম দিয়। অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিবার 
বন্দোবস্ত করিয়া রুষ্ণনগর-রাজবাটাতে প্রত্যাগত হইলেন। রঘু 
নন্দনেরই যত্বে ও বুদ্ধি-কৌশলে মহারাজ কৃষচন্ত্র আলিবদ্দী খাঁর 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনই কিয়দ্দিন 
পরে ত্ালীবদ্দীর দেওয়ান খ্বাণিকটাদের বিষম বিরাগ-ভাজন, হন, 
এবং তাহারই আদেশে কামানের গোলার সম্মুথে ্রাড়াইয় মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইয়াছিলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নজরাণার টাকা দিয়া, নব্টবের কারাগার 
হইতে মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু তাহার 'পিতামহ ও পিতার দক 
রাজস্ব ২* লক্ষ টাকার মধ্যে ১, লক্ষ টাকা মাত্র পরিমশাধ 
করা হইম্বাছিল। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকার জন্য কৃষচচজ্্রটু দায়ী 
ছিবেন,। এই, টাকা দিতে না! পারায় তিনি, আরও. একবার 
'আলিবদ্দীর কারইগারে আবদ্ধ হ্ইয়াছিলেন। নর্ধাব' মৃহীরাজের 
গুণে প্রীত . হই তাহার প্রতি বিশেষ. সময় ব্যবহার করিতেন। 


১৬৮ রমন্সাগর। 


তিনি তাহাকে সর্বদাই নিকটে রাখিতেন। বিশেষতঃ প্রভাহ 
সন্ধ্যাকাণে কষ্ণচন্দ্রে সহিত তিনি শান্বালাপ করিতেন। কৃষ্চচন্ুও 
মহাভারত, রামারণ প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশ গুলি উ্দ,ভাষায় 
অঙ্গবাদ করিয়া তীষ্ঠাকে শ্রবণ করাইয়া! তীঁহার মনোরঞ্জন করি- 
তেন। এই কয়েক লক্ষ টাকা মাফ্‌ গাইবার জন্য মহারাজ নবাবের 
নিঃটে অনেক অন্থনয-পূর্ববক আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু- 
সবার ফলোদয় হয় নাই। 

এই সময়ে নবাব জলপথে কলিকাঁতার দিকে গমন করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মহারাজও তীহার অনুগামী হইবার 
প্রার্থনা করিলেন। নবাব আহলাদ-সহকারে তাহাকে সশ্দে যাইতে 
অন্থুমতি প্রদান করিলেন । সঙ্জিগণ ও সৈগ্ত-দাম৩ লইয়৷ নবাৰ 
মহা-সমারোহে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন। স্থবিখ্যাত পলাশী- 
ক্ষেত মহারাজ কৃষণচন্দ্রে জমীদারীর অন্তর্গত। নবাবের পোভা- 
বলী পলাশীর নিকটে আসমিলে মহারাক্জ কহিলেন, প্ধর্্মীবতার 
আমার গলাশী-পরগণার অবস্থা একবাল কৃপা করিয়া দেখুন। কোন 
স্বান জলশূন্ত, কোনও স্থান বনাকীর্ণ”) কোনও স্থান অনুর্বর | 
ইহা হইতে ল্রাঙ্জণখর পরিমাণে অর্থ-সংগ্রহ করা ছুংসাধ্য।” 
ক্রমে ক্রমে নবাবের পোতাবনী নবন্বীশ্রে নিকটে আসিয়; উপস্থিত 
হইলে মহারাজ কহিলেন, 'প্ধন্দাবতার । আমার শমীদারীর মধ্যে 
নবহীপ সর্ব-প্রধান। ইহার ভিতরে একখানিও পাকা বাড়ী নাই। 
কয়েক খানি মান তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। আমি কিরূপ ভাগ্যবান, এই 
গ্রাম তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে । নবাব ইহা শুনিয়া 
কোন কখাই কহিলেন না। অবশেষে নবাবের পোতাৰলী 
কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে কলিকাতা এক খানি 
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সামান্ত াম-মাত্র ছিল। ইহার কেবন- উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে 
কয়েকটী লোকের বপতি ছিপ, এবং পূর্ব 3 দক্ষিণ দিক্‌ সম্পৃর- 
পে বাদা-বনে সমাচ্ছন্ন ছিল। স্বীয় জমীদারী কঙ্গিকাতার পূর্ব 
ভাগের অবস্থা কিরূপ, তাহা নবাব্ধে একবার দেখাইবার অন্ত 
মহারাজ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । নবাব তীহার প্রার্থনা উন্নজ্যন 
করিতে না৷ পারিয়া কিয়্দ,র গিয়াই দেখিলেন, চতুর্দিকে অরণ্য ! 
এই সময়ে মহারাজের শিক্ষাঙ্থমারে নবাবের সঙ্গিগণ কহিতে লাগি- 
লেন, এ স্থানে বাপ্রা্দি হি'অ্ জদ্ভর বিষম য় আছে। ইহা 
শুনিয়া নবাব ফিরিয়! স্বাপিবার আদেশে, দ্িতেছেন, এমল সময় 
মহারাজ এুনর্বার কহিলেন, প্ধর্্মাবতার ! যদি কষ্ট স্বীকার করিস! 
এতদূর আিতরেন, তবে রুপা করিয়া আরও একটু চলুন।” তখন 
সম্ধদয় আলিবদ্দী কহিলেন, প্রৃষচন্ত্র! আর অধিক দূর যাইবার 
প্রয়েজেন নাই। অগ্য তোমাকে পৈতৃক দায় হইতে মুক্ত করিয়া 
দিলাম।” মহারাজও নবাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়! তাহার সহিত 
প্রত্্াবৃত্ত হইলেন। নদীম্বা জেগ্ায় উক্ত টাকার দায়, রাজাদের 
ক্বিশ-লাখি দায়” বলিয়া প্রাসঙ্ধ।] (০) 


€ ১৮৪) 


একদিন যুবরাজ প্রীশচন্্র রস-সাগর ম্হাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়। 
তাহাকে আহার করাইতে ছিলেন। রস-সাগর অত্যন্ত. আত্র-তত 
ছিলেন। তিনি একে একে আক জত্-তক্ষণ করিয়া! যুবরাজকে 





(১ “ক্ষিতীশবশোবলি-চয়িত” প্রস্থ হইতে নারাংশ লইয়া এই প্রস্তাব লিখিত 
হই ।--এস্থকার 


১৭০ রস-সাগর। 


কহিলেন, পবিষয-তফার মত বড়*কিছু নাই!” 'তখন যুবরাজ তাহাকে 
স্বীয় সমস্তাটা পূরণ চরিতে আদেশ করায় তিনি ইহা এইরূপ 
পূরণ করিয়। দিলেন £*- 


--বিষয়-তৃষ্কার মত বড় কিছু নাই!” 
. পর্বত অত্যন্ত বড়,__কেনা তাহা «জানে, 
: ভা হ'তে সমুদ্র বড়”_হেন লয় মনে। 
সমূত্র হ'তেও বড় অনন্ত গগন, 
তা হ'তেও বড় পূর্ণ ত্রদ্ষ' সনাতন। 
ূ্ণ-ব্্ষ হইতেও বড় বস্ আছে, 
তাহার বিষয়-তৃষ্ণা নামটা র'য়েছে। 
এ রস-সাগর তাই কহিতেছে ভাই,_ 
“বিষয়-তৃষ্খার মত বড় কিছু নাই !, 
(১৮৫) 
একদা। রাজ-সভায় সমস্তা উঠিল,_“বিষুত্ব পাইতে মৌর ইচ্ছা 
নাহি রয়!” রস. তাহ। এইরূপে 'টুরণ করিয়া দিলেন :₹- 
সমস্তা“বিষ্ুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয়!” 
ওমা গঞ্জ! 'রঙ্গে ভঙ্গে তর সকল 
বিস্তারিয়। বিষু-পদে থাক অবিরল। 
পরম আদরে থাকি শিবের মাথায় 
কি অপূর্ব শোভা মাগো! ধ'রে থাক 'তায়্। 
তাই বলি ওমা .গক্ষে। তোমায় মখন্‌ 
এই দেহ' খানি মোর করিব অর্পণ, 
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দেখ মা! শিবত্ব মোরে দেওয়। যেন হয়, 
“বিষ্ুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা! নাহি রয়! (১) 
[ব্যাখ্যা। অন্তিম কালে পতিত-পাবনী গঙ্গ।-দেবীর গর্তে দনেহ- 

“ত্যাগ করিতে পারিলে মনুস্ত শিবত্ধ বা বিষ্ুত্ব লাভ কিয়! 
থাকেন, ইহা! শাস্ত্রীয় কথা। এই দ্বিবিধ পদার্থই নশ্বর মানবের 
চির-প্রার্থনীয় ধন। কিন্তু গঙ্গাভক্ত সাধক ববি এই 
কবিতার বিষ্ুত্ব প্রার্থনা না করিয়া! শিবত্ব প্রার্থনা করিতেছেন । 
শিবত্ব লাভ অরিলে তিনি গঙ্গা-দেবীকে পরম-স্থখে মন্তকে ধারণ 
করিতে পারিবেন, কিন্তু বিষুত্ব লাভ করিলে অবশ্যই তাহাকে 
বিষম-কাষ্ট চরণে ফেলিয়! রাখিতে হইবে । এই হেতুই কবি এই 
করিতায় -/দেবীর নিকটে বিষুত্ব কামনা! না করিয়। শিবন্ব 
“কামনা করিতেছেন। ] 


(১৮৬) 


একদিন রস-সাগর মহাশয় সভায় বলিয়া মহারাঞ্জ গিরীশ- 
চন্্কে স্বীয় সাংসারিক ছুরবস্থার কথা জানাইতে ছিলেন। মহারাজ 
হাসিতে হাসিতে কহি্লন, ?অঃ।নণি 51৩৩ ও জ্ঞাণী লোক। 


(১) ত্প্রণীত “ম্তব-সমুদ্রঃ : প্রথম-প্রবাহঃ) নামক এসে অনেক গুলি 
সংস্কৃত স্তব বাঙ্গাল।-পদ্যানুবাদ সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দরাফ খা নামক 
এক জন ভক্ত মুদলমান কবির একটী গঙ্গা-স্তব আছে । এই স্তবের দ্বিতীয় গোকে 
ভক্ত খা-সাহেব যে ভাব সংযোজিত - করিয়। গিয়াছেন, রস-সাগর মহাশয়েরও 
কবিতায় সেই তাৰ দ্বেখিতত পাওয়া যাঁর়। খাঁ-সাহেবের রচিত শ্লোকটী দিয়ে উদ্ধৃত 
করা গেল. - 

“অযৃতচরপকরঙ্গিণি শশিশেখরসৌটিঘালতীষালে। 
ত্বযি তম্ুক্তিরণসময়ে দেয়া! হরত। ন. “মদ হরিত| ৪ 


১৭২ রল-সাগর । 


অতএব জগদস্বার দরবারে ছুঃখর আরুজি দিয়া আদি অবশ্তই 
তিনি আপনার প্রতি কবচার কবিবেন।” এই কথা শুনিবামান্র 
রস-লাগয় মহাশয় দীর্ঘ নি্বা-পরিভযাগ- "পূর্বক কহিলেন, ।প্ুঝিলাম 
ঘে.বিচার করিবেন কালী" , তখন মহারাজ গিরীশ- কহিলেন, 
আপনার সমস্ত! আপনিই রণ করিয়া দিন। মহারাজের জাদেশ 
পাইদা রম-দাগর এইভাবে সমস্তাটা পূরণ করিয়া! দিলেন 
সমস্ত।-প্বুঝিলাম যে বিচার করিবেন কালী 1” 
মেয়ে হ'য়ে যুদ্ধ করে উলঙ্গ হইয়া” 
বহায় রজ্জের আোত চারি দক দিয়! । 
দয়া মায়া নাই কিছু, পাষাণের মেয়ে, 
ডাকিনী যোগিনী কত সঙ্গে যায় ধেয়ে। 
পতি-বক্ষে পদ রাখে, লজ্জা নাহি তায়, 
লক লক্‌ করে জিহবা! রক্তের তৃষ্ণায়। 
নর-মুণ্-মালা গলে দোলে অরিরল, 
রণ-মদে চলে যবে, কাপে 'নসাতল। 
হাজির হ'য়ে আব্জি দিলে' গাছে দেয় গালি, 
'বুঝিলাঁম যে বিচার করিলেন কালী। 
(১৮৭) 
মহারাজ গিরীশ-চঞজ পূর্বোক্ত পূরণ শুনিয়া রস:সাগরকে ঝহি- 
বেন, "কানীর স্থবিচার আসন্তব। এখন তাহার কর্তার দরবারে 
গিয়া 'আর্জি দিন। ভাহা হইলে তাহার নিকটে সুবিচার হইবে” 
ইহা বনিয়া অহী ্রশথ করিলেন, পবিাম বে. বিচার জরিবেন ' 
হর তখন রম-সাঁগর এই* সমন্তাটী এইভাবে" তৎ্কণাৎ পুর্ণ 
করিয়া দিলেন ২-.. 


কৰি কৃষ্ণকাস্ত ভাুড়ীর বাজালা-সমস্তা-পুরণ। ' ১৭৩ 

সমস্যা-_-্বুঝিলাম ষে বিচার করিবেন হর।” 
নিজে নিত্য দিগন্থর, মত ধুতুরায়, : 
শ্মশানে বেড়ায় সদা, ভস্ম মাধে গায়। 
গলায় হাড়ের মালা, দেখে লাগে হাগ্‌, 
জটার ভিতরে সাপ,বাপ্‌ রে বাপ্‌। 
সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি টূকু হয়েছে বিকল, 
মাথার উপরে গঙ্গা করে কল কল, 
ভীষণ ত্রিশূল ভাতে, নন্দী ভৃঙ্গী দূত, 
পিছে পিছে ধাইতেছে লক্ষ লক্ষ ভূত। 
তিন চক্ষু আহে, কিন্তু তক্তের কি ফল? 
সিদ্ধি গাজা খেয়ে তাজা, বোজা অবিরল। 
হাজির হইয়া আর্জি দিতে লাগে ভর, 
'বুঝিলাম যে বিচার করিবেন হুর।” 

(১৮৮) 
একদ। সমস্তা উঠিল, “বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে বিপৎ-সময় |” রস- 
সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :- 

সমস্য--“বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে বিপৎ-সময় ।” 
হুরিলে পরের নারী দোষ নাহি রর, 
এ কথা রাবণ কেন করিল প্রত্যয়! 
সোপার ঘরিণ হয়,-কে গুনে কোথায়, 
তবু রাম কেন তার পিছে পিছে ধার! 
কি কারণে পাশা খেলি' মুখিটির রাজা 


১৭৪. রস-সাগর। 


এ রস-সাগর কহে হইয়া তন্ময়, 
'বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে বিপৎ-সময় !? 
(১৮৯) 
একবার মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র হাসিতে হাসিতে সমস্যা দিলেন, 
"বেঙ্ঠা রহিয়াছে বশে,_কে শুনে কোথায় 1” রণ-স*গরও হাসিতে 
হাঁিতে তাহা পূরণ করিয়া দিলেন । 
সমস্যা-বেশ্টা রহিয়াছে বশে,_কে শুনে কোথায়!” 
কমলা অচল! রন্‌ কাহার বাটাতে ? 
রাজ হইয়াছে মিত্র কোথায় ক্গগতে? 
শরীর রয়েছে স্থির,” কোথা শুনা যায়? 
“বেশ্টা রহিয়াছে বশে”_কে শুনে কোথায়? 


(১৯০) 

একদা কোন কার্যযোপলক্ষে মহীরাঙ্গ গিরীশ-চন্দ্রের বাটাতে ব্রাহ্মণ 
পত্তিত মহাশয়দিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। নবদ্বীপ হইতে 
সমাগত একটা ত্রাক্ষণ-পণ্ডিত সভায় ধনিয়! নানা প্রকার বাগ 
বিতগ্1 করিতে হৃদ ॥। ।তান স্থপগ্ডিত হইলেও চিত্র-চাঞ্চল্য ও 
বৃথা বাক্য-ব্যয়-দোষে সামান্য ছাত্রদিগের নিকটেও বিচারে পরাজিত 
হইয়া পড়িরেন। অবশেষে অধাক্ষ মহাশয়ের প্রদত্ত বিদায়ে সন্ত 
না হইয়া মহারাজের সহীপে গিয়া নানা প্রকারে ্বীয় বিস্তা-বুদ্ধির 
উৎকর্ষ দেখাইয়া আক্ষালন করিতে লাগিলেন! তখন. মহারাজ 
তাহার দাত্তিকতা সহ করিতে না পারিয়া রস-সাগরের্‌ দিকে ইঙ্গিত, 
ঝরিষা ' এই সমস্তাটা পূর্ণ করিতে দিলেন, "যেহায়ার-টু৭, ক'রে 
থাকাই মঙ্গল।” রস-সাগর মহারাজের এ$ত আভিগ্রীয় বুঝিতে 
পারিয়া তীব্রভাবে এই সমন্তাট- পূণ করিয়া! দিলেন, 


কবি কংককান্ত ডাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-্রণ' । -১৭৫ 


সমস্তা-“বেহায়ার চুপ করে ক'রে থাকাই মঙ্গল।” 
ধিক্‌ ধিক শত ধিক্‌ তোমায় সাগন্ন! 
কত কাণ্ড হ'ল 'ঠব বুকের উপর ! 
লক্ষ লক্ষ দেবান্ুর একত্র হইয়া 
লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিল তোমায় মখিয়!। 
যে সব বানর ঘুরে ফিরে ডালে ভালে, 
তাঁরাও লঙ্ঘন করি গেল পালে পালে। 
ছড়ি নাড়া লড় করি বানর বানরী 
সেতু বেঁধে রেখে দিল বুকের উপরি। 
অগাধ অপার তুমি, শুনি নিরম্তর, 
অগন্ত্য গণ্ষে পুরে পেটের ভিতর । 
সহ করিয়াও তুমি এত অপমান 
এখনও প্রাণ ধরি আছ বিদ্যমান । 
তৃষ্ণার্ত পথিক জল খাইলে তোমার 
লোপা জলে মুখখানি পুড়ে যায় তার। 
ভীষণ গঞ্জন তব, ভীষণ তরঙ্গ, 
এই সব লইয়'ই কর কত রঙ্গ। 
মুখর সাপট্‌ তব পরম এরবল, 
“বেহায়ার চুপ ক'রে থাকাই মঙগল!, 
পু (১৯১) | 
একটিন ঈ্রশচজ্জ রস-সাগর মহাশয্বকে এই সমন্তাী পুর্ণ করিতে 
বিলেন, “ব্রাহ্মণের পদ্ধুলি একমাত্র নার ।” ' তিনি আরও আদেশ 
করিলেন যে, “&ঁতিলাসিক ঘটনা অবলদ্বন করিয্বাই আপনাকে এই 


১৭৬ রস-সাগর।, 


সমন্তাটী পূরণ করিতে হইধে।” রস-সাগর শ্রীশচন্দ্রের অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়৷ ইহা! -এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন ঃ__ 
সমস্তা--“লাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার ! 
নন্দ-কুমারের পূর্ব পুরুষ সকল 
সামাজিক মধ্যাদায় ছিলেন ছুর্ববল। . 
মর্ধ্যাদ!-বৃদ্ধির হেতু তন্ময় হইয়া 
করিলেন ক্রিয়া এক আনন্দে মাতিয়া। 
হেন ক্রিয়া করিলেন গৃহে তিনি অজ, 
খাহা করে, নাই কু (কান মহারাজ। 
এক লক্ষ ব্রাহ্মণের হ'ল নিমন্ত্রণ, 
ধুমধাম হ'ল যত, কে করে গণন। 
বেছে বেছে আনিলেন ভাছুর-ভবনে 
কৃষ্চন্ত্র দয়ারাম, এই ছুই ভনে। 
কৃষ্চন্ত্র রহিলেন ব্রাহ্মণ-সেবায়, 
দয়ারাম রহিলেন ভাগ্ারে সহায়। 
এক লক্ষ পিঁড়া হ'ণ বসিবার তরে, 
মহারাজ সাঁজাইয়াঁ দিল থরে থরে। 
«একে একে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ বসিয়া 
আহার করিল! নুখে সন্তষ্ট হইয়!। 
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-কণা! লয়ে 
ফ্তনে রাখেন রাজ ভাছুর-আলয়ে। 
তুমিই বুঝিয়্া ছিলে পীনন্দ ক্খার ! 
“ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাঅ 'সার।(১), 
7 €৯ সারাক নশহদারের গদ-ুসি-ংপহের বিতৃত্‌ বিবরণ [নয় পরম হা, 
যুক দিখিলনাথ রা. বি-এম মহাপর প্রসীত "দর্গবাবাহ, কাহিনীতে. জট, 


কৰি, ক্চঢান্ত.ভাহুড়ীর বাঙ্জালা-সমন্তা-পুর্গ॥ ১৭৭ 


(১৯২) 


শ্পাস্তিপুরে কোন এক ক্রাঙ্গণের বাটাতে র্স-সাগর নিমন্ত্রিত 
হুইয্পছিলেন'। গৃহম্বামী রস-সাগর্কে বাঁজলেন, “আমি দরিদ্র ত্রাহ্ষণ 
যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, রুপা ধরিয়া তাহাই সেবা করুন? 
তৃখন রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রাঙ্গণের প্রতি চির 
কালই নক্ষীর বিষদৃষ্টি।” গৃহত্বামী কহিলেন, "ব্রাহ্মণের বাটা নাহি 
করি পদার্পণ ।” রস-সাগরও, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! 
সমন্তাটী এইভাবে পূরণ করিয় দিলেন :-_ 


সমস্তা-_*ক্রাহ্মণের বাটা নাহি” করি পদার্পণ ।” 
( নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর আক্ষেপোক্তি ) 


পিতা মোর রত্বাকর, ' পিতা মোর রত্বাকর, 
অগন্ত্য পূরিল তারে পেটের ভিতর । 
তুমি পতি চির সাথি, তুমি পতি চির সাথি 
ভূগু-মুনি বুকে তব মেরে দিল লাখি। 
মোর ভারতী স্তীন ৬ জপাবতী সতীন 
. . ক্রাক্ষণের! ভার গণ গায় প্রতিদিন । 
পুঁজিবারে উমাপতি পৃজিবাদ্ে উমাপতি 
পদ্মবন ছি'ড়ি মোর বাড়ায় হুগতি। 
মনে কষ্ট অহনিশ মনে কষ্ট অহনিশ 
মণ সকল মোর ছু-চ্ষের বিষ। 
তাই ওহে নারায়ণ! তাই ওহে নার 1, 
'আক্ষণের বাড়ী নাহি করি পদাপণি |” . 


৯২ 


১৭৮ রস-সাগর । 
€ ১৯৩) 
যুবরাণ্ প্রীশচন্ত্ের এক ভৃত্য ্রত্র প্রতি নানা প্রকারে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা প্রকাশ করিয়াছিল। একদিন তিনি কহিলেন, “রস-সাগর 
মহাশয় ! বিশ্বা-ঘাতক লোককে আমি শান্তি দিতে পারি কি 
না?” ইহা শুনিয়! রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “ভগবান, 
শাস্ছি দ্রেম বেইমান্‌ জনে 1” তখন প্রশচন্ত্র কহিলেন, “আপনার 
সমস্তাটা আপনিই পূর্ণ করুন ।” ইহা শুনিয়া রস-সাগর এই সমস্তাটা 
এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন :-_ 
সম্তা--"ভগবান্‌ শান্তি দেন বেইমান্‌ জনে !” 
জিহ্বা নামে এক জ্ঞোষ্ঠাী ভগ্নী দেখা যায়, 
ঘ্য়ালু কোমল! তার মত কে কোথায়! 
বত্রিশ দক্জই তার কনিষ্ঠ সোদর 
দিদিরে ঘেরিয়া সবে আছে নিরস্তর। 
ভাই গুলি ছোট ছোট,__করিয়া দর্শন 
করিতে লাগিল জিহবা তাদের পালন। 
তাহাদের ৮”+,*. কিছু কষ্ট হ'লে 
দূর ক'রে দেয় তাহা জিহবা কুতৃহলে। 
দত্ত গুল! ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, 
পরম কঠিন তত হয় স্থুনিশ্চয়। 
' সময় পাইনা ভারা অমনি তখন- 
দিদিরে দংশন করি' করে জাঙাতন। 
ক্থবোমলা দয়াবতী জিহ্বা খানি হায় ' 
সব সহ করে,-শাপ দিতে নাহি চায়। . 


কবি কফাত্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-চসস্তা-গুর' | ১৭৯ 
ঈশ্বর এ সব কাও 'হেরি' অনিবার 
অবশেষে ক'রে দেন শুক্র স্থবিচার,_- 
দস্ত-গুলা একে একে সব যায় নডে, 
একটাও নাহি থাকে,--শেষে যায় পণ্ড়ে! 
হায় রে জিহ্বার কিন্তু ধ্বংস নাহি হয়, 
অন্তিম কালেও তাহা একরূপ রয়! 
এ রস-দাগর তাই বুঝিয়াছে মনে,_ 
“ভগবান্‌ শান্তি দেন বেইমান্‌ জনে। 
(১৯৪) 
একদিন কৃষ্ণনগরাধিগতি মহারাজ গিনীশ-চন্ত্র রস-সাগ্কে এই 
সমস্তাটা পৃ করিতে দিয়াছিলেন ;-“ভক্তি-তরি দাও হরি! গার 
হয়ে যাই।” রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া- 
ছিলেন 
সমস্তা-“ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই!” 
অতি ভয়ঙ্কর 'এই সংসার-সাগর,_ 
বিষয্ব-বাসনা-জল খা নিরন্তর 
বহিতেছে সর্বক্ষণ মদন-পবণ, 
সর্বদা উঠিছে গোহ্‌-তরঙ্গ ভীষণ; 
গৃহিণী-আবর্ত পাক দিতেছে কেবল, 
ভাদিছে ছুরস্ত পুত্র-কুভতীর সকন; 
মধ্যে মধ্যে দেয় কন্তা-হাঙ্গর দর্শন, 
ভীষণ জামাহ্-সর্প করিছে গর্জন; . 
জ্ঞাতি-বাড়বাযি কিবা দিতেছে উত্তাপ, 
ধক্‌-ধক্‌ জসিতেছে_খাপ রে যাগ!" 


১৮০ 


রস-সাগর। 


সমত্ত ভয়ের বন্ত রয়েছে তথায়, 
রদ-সাগরের রস বুঝি বা শুকায়। 

এ ছেন 'সাগরে মগ্ন আছি হে সদাই, 
'ক্তি-তরি দাও হরিণ পার হ'য়ে যাই!” 


(১৯৫) 


, একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র বাটার ভিতরে”নারায়ণ-পুঁজ। করিয়া 
নভায় আসিয়া সম্মুখেই রস-সাগরকে দেখিতে পাইয়! তাহাকে এই 
সমস্যাটা পূরণ করিতে দিলেন, “ভক্তি থাকিলেই তুষ্ট, হন্‌ নারায়ণ!” 
রস-সাগর মহার]জের অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা এইরূপে পূর্ণ 
করিয়া ধিলেন :-- 

সমস্তা-_“ভক্কি থাঁকিলেই তুষ্ট হন্‌ নারায়ণ!” 


ব্যাধ ভূলাইল কোন্‌ শিষ্ট আচরণে! 
ধবের বয়স্‌ কিবা ভেবে দেখ মনে! 
গজ-মূর্থ যে গজেন্্র, বিদ্যা কিবা তার! 
কুজার কি রূপ ছিল,_ভাঁব একবার ! 
দরিজ্র হুদা হায় কি করিল দান! 
দানী-পুত্র বিছুরের কিবা কুল মান! 
কি' পৌরুষ, ছিল উগ্র-সেশের শরীরে! 
সকলেই গেলা; কিন্তু শেষে হবর্গ-গুরে।' ' 
এ রস-সাগর তাই বুঝেছে এখন, 
“ভক্তি থাকিলেই তুষ্ট হন্‌ নারায়ণ 


(১৯৬) 


একবার মহারাজ গিরীশ-টজ প্রশ্ন করিলেন, গতান্ত লো এইবার ।” 


কি কষ্ক্ান্ত ভাছুড়ীর খাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ । ১৮১ 


রস-সাগর এহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই- 
ভাবে প্রশ্বের উত্তর দিয়াছিলেন £-__ 
সমস্তা--“ভাঙলো৷ এইবার |” 
একদা মুশিদাবাদে নবাব সিরাজ 
নিজ গৃহে সভা করি” করেন বিরাজ । 
রাজা মহারাজ যত ছিলেন যেখানে, 
একে একে আসিলেন নবাব-ভবনে । 
শইয়া গোপাল ভাড়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায় 
উপস্থিত হইলেন নবাব-সভায় | 
নবপগণ সভাভঙ্গ হইবার পর 
আপন আপন গৃহে ফিরিতে তৎপর । 
তৎ্কালে বেগমেরা উপর হইতে 
নিয়-দিকে লোক-গণে লাগিলা দেখিতে । 
তখন গোপাল ভাড় অবাক্‌ হইয়া 
বেগমদিগের শিকে রহে তাকাইয়া। 
এই কথা! শুনিয়াই নবাব ততক্ষণে 
ক্রোধ-ভরে কহিলেন আরক্ত-লোচনে, 
“একনি গোপাল ভাড়ে আনহ ধরিয়। 
বিধিমতে শাস্তি তারে ধিব বিচারিয়। 
যখন গোপাল ভাড় সভায় আনিল, 
সভাস্থ সকল লোক হাসিতে লাগিল। 
এক জন কহিলেন-্রক্ষা নাই আৰ, 
,. -গোপাল ভাড়ের গাড় “ভাঙলো এইবার 1 
[প্রস্তাব ' 'লৌন কারণ-বশতঃ নবাখ সিরাজ উদ্দৌলা স্বায়- 


১৮২ রস.সাগর। 


রাজধানী মুরশিদাবাদে ।একঝর সভা করিয়া! বাঙ্গার্ণা-গ্রদেশের 
বাঁবতীয় রাজ! ও মহারাজদ্রিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন । তদস্থুমারে 
মহারাজ কষচন্্রকেও যাইতে হইয়াছিন। গোপাল ভড়ও নবাব- 

বাড়ী দেখিবার জন্য মহারাজের সঙ্গে মুরশিদাবাদ গিয়াছিল। সভা- 
ভঙ্গের পরে যখন রাজা ও মহারাজ-গণ বাটীতে ফিরিয়া আসিতে 
ছিপেন, ৬খন নবাবেব বেগমের! কৌতৃহল-বশতঃ উপরে" ড়াইয়া 
নিয-দিকে তাহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। গোপাল রগড় ছাড়িবার 
লোক নহছে। সে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিতেছিন ; কিন্তু মধ্যে 
মধ্যে গুপ্তভাবে' বেগমদিগ্রে প্রতি তীর কটাক্ষ-পাত ন্ছরিতে 
লাগিল।' কিয়ৎক্ষণ "তব এই বিষয় নবাবের কর্ণ-গো্খ হইলে 
তিনি ক্রোধভরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিকটে লোক. পাঠালেন । 
তখন মহারাজ ভীতচিত্ত হইয়।৷ গোপালকে জিজাসা করিলেন, "একি 
তোম।রই কাণ্ড?” গোপাল নিতয়-চিত্তে কহিল, *ধর্্মাবতার ! এত 
বড় মহৎ কণ্ধ আর কে করিতে পারে? ঠাকুর! আপনি এজ্ত 
চিন্তিত, হইবেন না।” ইহা বলিয়া; গোপাল নবাবের 'প্রেরিত 
লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নবহীপের রাজার লোক নবাবের 
বেগমদিগের প্রতি কটাক্ষ-পাত করিয়াছে, এবং প্রাণদণ্ড করিবার 
' নিমিত্ত নবাবের লোক তাহাকে ধরিয়া” লইয়া! যাইতেছে, ' এই জন- 
রব নগরের চতুদ্দিকে " গ্রকাশিত হইয়া পড়িল। অনন্তর গোপাল 
'নবাবের নিকটে নীত হুইলে সভাস্থ লোকদিগের মধ্যে ধাহার! 
গোপাপকে চিনিতেন, তাহার! বলিতে লাগিলেন, "এইবার ড় 
ভাঙ্গিল।* নবাব: ক্রোধভরে ও আরক্র-নয়নে গোপাঠম্লু: দিকে ' 
চাহিৰামাঞ্জ গোপালও প্রথমত্ত:. নবাবের দিবে, ভীত কটাক্ষ পাত 
করিল, এবং ভৎণরে মতা 'লকল লোক্রেই প্রতি মেইয়প করিতে 


কবি কৃফ-গস্তভাছুড়ীর বাক্গালা-সমন্যা-পুল্ণ. ১৮৩ 


লাগিল। নবাব তাহার তীব্র কটাক্ষ-পাত হ্থাভাবিক বুঝিয়া 
নিতান্ত লঙ্দিত হইলেন এবং ঈষৎ হান্ত কৃরিয়৷ তাহাকৈ বিদায় 
করিলেন। . 
(১৯৭) 
একদিন রাত্রিকালে রস-সাগর মহাশয় মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের 
বাটাতে শাকঠ আতার করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে অনস্থ-শকীরে 
রাজ-নভায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন। রাজবৈত্ণও তৎকালে রাজ- 
সভায় উপস্থিত, ছিলেন। ভিনি তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, “রস- 
সাগর মহাশয়! গত কল্য রাত্রিকালে আকণ্ঠ আহার করিয়। অস্ত 
প্রাতঃকালে কিরূপ আছেন?” রস-সাগর কহিলেন, ”কবিগাজ মহা- 
শয় ' জীদমন্তং প্রশংসীয়াৎ।” তখন মহারাজ রস-সাগরকে কহি- 
লেন, “ভোজন সার্থক, যদি 'অন্প জীর্ণ হয়।” রস-সাঁগর হাসিতে 
হাসিতে এইভাবে এই সমস্তাটা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়। দিলেন :-_ 
সমন্তা--“ভোজন সার্থক, বদি অন্ন জীর্ণ হয়।” 

জনন সার্থক, যদি ধর্মে মন মজে, 

করম সার্থক, যাঁদ কফ-পদ ভজে। 

শরীর সাথক, যদি ব্যাধি-শৃন্ভ ৎ%, 

বিদ্ভাও সার্থক, যদি রহিল বিনয়। 

গঁলিনী সার্থক, যদি গৃহকর্দ করে, 

রূপসী সার্থক, যদি গুণে মন' হবে । 

বিষয় সার্থক, যদি দান তাছে রক্ষ। . 

“চোজন শার্থক, যদি অন্ন জীর্ণ হয়), 

(১৯৮) 


একা যুবরাজ শ্রীণচন্ত্রের এক ছন ল্যান প্রশ্ন করিলেন, “মক্গি- 


১৮৪ রস-সাগর। 


কার পদাঘাতে কাপে ব্রিভৃবন।” রস-সাগর অবলীলা-ত.মে তখনই 
এই জটিল প্রশ্নটীর উত্তর দান করিলেন :__ 

সমন্তা-প্মক্ষিকার পদাঘাতে কীপে জিতুবন ।” 

বশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিলা জ্ভ্তন, 
লীলাচ্ছলে মৃখমধো দেখান্‌ ত্রিতৃবন। 
পতঙ্গ-পরশে ব্যস্ত-মস্তক-হেলন, 

'ক্ষিকার পদীঘাতে কীপে ত্রিভ্ুবন |” 

[ব্যাখ্যা। মাত! শ্রীমতী ঘশোদার কোলে শ্রীরস্ত মন্তক রাখিয়া! 
শয়ন করিয়া অংছেন, এমন সময় একটী মক্ষিকা আসিয়া শ্রীকৃষ্ের 
মুখের উপরি বদিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি, কম্পিত হইমা উঠিলে 
তাহার মুখ-ম্ধ্য-স্থিত ভ্রিভৃবনও সেই সঙ্গে কম্পিত হইয়া উচি। ] 

| ১৯৯) 

ন্স-সাগরের এক বন্ধু তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, “মদনের 
মত কিন্ত নাই ধহুর্ধর।” রস-সাগরের রসের ভাগ্ার সর্বদাই 
উদ্ক্ত। তিনিও সরস-ভাবে এই সমশ্তা্ট। পূর্ণ করিয়া দিলেন। . 

সমস্তা__্মদনের মত নাহি আছ ধনুষ্ধর !” | 

পাইখ। পিনাক-ধন্থঃ ওহে ভ্রিলোচন ! 
পেেছ *পিনাকী* নাম, জানে ত্রিভৃবন | 
ধরিয়া গাণীব-”ছুং হে অক্ষুন! বীর 
ধরেছ "গাত্তীবী” নাম,-_বুবিয়াছি স্থির। 
তোমাদের ধন্ত্বাণ ভারী অতিশয়, 
এক খান বন্ত কেটে করে ছুই খানা, 
এই ত বাপের পপ,--আছে- বেশ জানা? 


কৰি কৃষস্কাত্ত ভাহড়ীর বাঙ্গালা-সমন্যা-প্রণ । ১৮৫ 


মদনের ফুল-ধন, ফুল-বাণ ভার, 

অতিশয় লঘৃং-গদ্ধে মাতে ভ্রিসংসার। 

মদন-বাণের গুণ মনে বেশ জানা, 

ছুই খানি কাটা বন্ক করে এক খানি। 

তাই বলে কুতৃহলে এ রস-সাগর,_ 

“মদনের মত নাহি আছে ধনুর্ধর 1” 

(২০০) 
মহারাজ গিহ্ীশ-চন্দ্র জানিতেন যে, রস-সাগর মহাশয় সাঘ্বিক 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! কর্কটের ( কাক্ড়ার ) প্রতি তাহার ঘোরতর বিদ্বেষ 
ছিল। জন্য মহারাজ একদিন পরিহাস-ঃন হাসিতে হাসিতে 
রস-স।,:কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “মর্কট বুঝিবে' কিসে কর্কটের 
রস!” তিনি রস-সাগরকে আরও বলিয়া দিলেন যে, আপনাকেই 
নিন্দা করিয়া এই সমস্তাটী পূর্ণ করিতে হইবে। চতুর-চুড়।মণি 
রসিক-রাজ রস-সাগর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পু করিয়। 
দিলেন +_ 
সমস্তা_“মর্কট বুঝিবে কিসে বর্জাটির রস !” 

কীকৃড়ার মত কিবা আছে ভূমগ্ুলে, 

বলকর বায়ুহর শিত্বহর খেলে। 

পরম প্রণয় তার অলাবুর সন, 

রসনায় আসে রম নাম তার শুনে। 

প্রাণ ভ'রে শীস খাও ফেলে দিয়ে খোসা, 

দাড়া কিবা সুমধুর যদি যায় চোষা। 

খাস: নাকি বলে ইহা যেই জন চাষা, - 

ভালবাসা কত তার যদি খায় দীসা। 


১৮৬ রস্সাগর। 


কর্কট খাইলে, লোক আনন্দে অবশ, 
“র্কট বুঝিবে কিসে কর্কটের রস! (১) 
(২৭১) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচজ রস-সাগরকে হাসিতে হাসিতে এই 
সমন্তাটী পূর্ণ করিতে দিলেন ;_“মহাপাপ , যার, তার বৈকৃঠে 
গমন !” বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে রস-সাগরের বিলক্ষণ তাভিজতা 
ছিল। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় নুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে 
সমস্তা্টী পূরণ করিয়া দিলেন। 
সমূন্ঠা_ “মহাপাপ. যার, তার বৈকুঠে গমন!” 

মুরশিদ-কুলী খাঁর দৌহিত্রীর পতি, 

সাইয়দ্‌ রজী খাঁর আছে এক খ্যাতি! 

বাঙ্গালা-দেশের তিনি ছিলেন দেওয়ান, 

দ্বিতীয় “বৈকু*” তিনি করেন নির্মাণ! 

“বৈকু্ঠ” নরক-কু_সু্ড ঘুরে যায়, 

স্বৎকম্প হয় পুনঃ স্মশি-ণ,তাহার। 

জণ্*7র-খণে শান্ত দিইবার ছলে 

মনুষ্য-মমান খাত রচিয়৷ কৌশলে, 

মল-মৃত্র .যাহা..কিছু পুতিগন্ধময়, 

শুনিলে যাদের নাম হংকম্প হয়, 

সে সব চুর্গন্ধ বস্ত একআ করিয়া 

রাখিয়া দিতেন সেই খাতেই রিয়া | 
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স্পস্ট 
» (১) কাঁধবর ঈশ্বরচজর শু3* সহাশরও এ সৃগন্কস্ষে, পকি* কবিতা 
'লিখির। গিয়াছেম। 


কথি কফ্কাস্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-গুরণ | .১৮৭ 


যে সকল জমীদার যথাকালে* কর 

দিতে নাহি পারিতেন হইয়া তৎপর, 

খা সাহেব সেই সবে লইয়া তখন 

করিতেন সমাদরে “বৈকুঠে” প্রেরণ । 

এ হেন “বৈকুষ্ঠ” হ'তে টানিয়া আনিয়া 

বাখিয়া দিতেন পুনঃ তীরে দীড়াইয়া। 

অপমান অত্যাচাপ তাদের উপরে 

করিতেন খা সাহেব বিবিধ-প্রকারে। 

ধিক ওরে জযীদারী, ধিক ওরে ধন! 

“মহাপাপ যার, তার বৈকুষ্ঠে গন 1 

[ এঙাব। মুরশিদ-কুলা খাঁর শীসন-সময়ে ঠাহার দৌহিত্ৰী- 

পতি রজী খা বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন। এক্প প্রবাদ আছ 
যে, রজী খা কোনও এক নিভৃত স্থানে একটা খাত প্রস্তুত ও 
তাহা মৃত্রাদিতে পূর্ণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দুগণের চরম- 
লক্ষ্য-স্থল বৈকু্-নামের উপহাপ-চ্ছলে তিনি এই নরক-কুণ্ডের নাম 
“বৈকুঃ” রাধিয়াছিলেন। থে নকল জশহ বখা-সময়ে নবাব-সরকারে 
রাজস্ব দিতে অপমর্থ হইতেন, তাহাদিগকে সেই “বৈকুষ্ঠে* নিক্ষেপ 
করিয়! টানিয়া আনা হইত। এই প্রবাদ কত দূর সত্য, তাহা 


বলা যায় না।] 
(২২) 
একদিন সমস্যা উঠিল, “মহাযোগী কিংবা পণ্ড নিশ্চদ সে 
জন! রস-সাগর ইহা এইকূপে পূর্ণ করিয়া ছিঙ্গেন ২ 
সমহাঁ-_দমহাযোগী কিংবা পণ্ড নিশ্চয় সে অন-1৯ 
আত স্থনুর, গান করিয়া জবগ, 
যুবতির হাব-ছাব করিয়া, দর্শন, 


১৮৮, রস-সাগর। 


গলিতে টলিতে নাহি চায় যার মন, 
'মহাযোগী কিংবা পশু নিশ্চয় সে জন্‌!” 
(২০৩) 
মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রাজ্বকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া শেষ .জীবনে 
দেব-দেবীর পুজা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। অগ্রদ্ধীপের গোপী- 
নাথ-মুিগ 'নাহাত্ম সঙ্বদ্ধে তিনি একদিন রস-সাগরের সহিত গল্প 
করিতে ছিলেন। কথায় কথায় মহারাজ তাহার দিকের চাহিয়া 
কহিলেন,_-"্মহারাজ নবকৃষ্ণ করে হান্-টান্!” "তখন রস-সাগর 
এই সমস্তাটা নিয়-লিখিত:রূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন ২ 
. সমস্ত “মহারাজ -ববরৃষ্ণ করে হান্টান্‌!” 
চৈতন্ত-দেবের ছিল শিষ্য এক জন, 
শ্রীঘোষ ঠাকুর তারে বলে সর্ব জন। 
অগ্রত্ধীপে গোপীনাথ-মূরতি স্থাপিয়া 
পৃজিতে লাগিল! তারে যতন করিয়া । 
অগ্রত্থীপ হিন্দুদের মহাতীর্স্থান, 
লক্ষ লক্ষ যাতী তথ? করে' অধিষ্ঠান। 
্রতিবর্ধে চৈত্রমাসে হয় তথা মেলা, 
হেন মেল! দেখিবারে কেধী করে হেলা! 
এ মেলা এ "যাত্রী হয় সমাগত, 
বর্ষে বর্ষে পাচ সাত জন হয় হত। 
ইহা শুনি, আলিবঙ্দী নবাব তখন 
স্রেধ-ভরে হইলেন আরক্ত-নয়ন। 
নবহীপ, বন্ধমান” পাটুনী উকিনে « 
ডাকাইয়া আঁপিলেন নিজ সডাস্থলে। 


কবি কৃষ্ণ ছাস্ত ভাছড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ; ১৬৭ 
কহিলেন,_-"অগ্রন্ীপ কার জমীদারী ? 
এখনি জবাব দাও বিশেষ বিচারি* |” 
বর্ধমান পাটুলীর উকীল দছু-জনা 

' অস্বীকার করিলেন হ'য়ে ভীতমনাঃ ৷ 
কহিলেন নবন্বীপ-উকীল তখন 
রাজ! রদুরাম,-তার অগ্রদ্ীপ ধন। 
নবাব কহিলা,-_"আমি ক্ষমিন্ত এবার, 
হেন হত্যাকাণ্ড বেন নাহি হয় আর।” 
তদবধি পুণ্যভূমি এই অগ্রত্বীপ 
নবদ্বীপ-নৃপতির জলস্ত প্রদীপ। 
রঘুরাম, ঠাকুরের সেবার কারণ 
কুষ্টিয়ার জমীদারী করেন অর্পণ । 
ঠাকুর-সেবার তরে করিষ। প্রয়াস 
কুষ্টিয়ার নাম দিলা “গোপীনাথ-বাস।” 
মহারাজ কৃষ্ণচত্র আজীবন ধরে 
'সেবিতেন গোপীনা০২ মহা-ভক্তি-ভরে । 
গোপীনাথ-দম দেব না আছে তুবনে, 
মহারাজ নবরূঞ্ ইনি শুনি” কাণে, 
বিশেষ কৌশল করি' তাহাতে আনিয়া 
বাখিলেন নিজগৃহে যতন করিয়া; 
মহামূল্য মণি মুক্তা প্রদ্দান করিলা, 
ঠাকুরের দেখ খানি সাজাইয়। দিল|। 
মহারাশ কফচজ! পড়িয়া খাপরে 
"্মভিযোগ কারলেন হেট্িংসেস যরে। 


১৯৬ রসল্সাগর। 
কফচজ-মুখে লাট ০শুনি' সবিশেষ 
সৃত্তি দিতে নবকৃষ্ণে করেন আদেশ। 
মহারাজ নবক্ণ পড়িয়া ফাপরে 
অন্য এক গোপীনাথ 'রচিলেন ঘরে। 
ছুই মৃত্তি একরূপ,__ভেদ নাই তায়, রা 
কে আসল, কে নকল,-_বুঝা বড্ড দায়। . 
কৃষচন্দ্র পাঠাইলা নিজ পুরোহিত, 
নবকুষ্ণ-গৃহে গিয়া হন উপস্থিত । ,. 
গুরোহিত নানা চিন্তা কগি' মনে মনে 
দেখে ছুঈ গোগীনাধ রন্‌ একাসনে | 
কার ভাগ্যে কিব। ঘটে, কিবা হবে ফল,, 
ইহ্‌। ভাবি ছুই দল হইল বিহ্বল। 
আপল মূর্তির ঘাম তখন ঝরিল, 
ইহ। দেখি” পুরোহিত কাদিতে লাগিল। 
পুরোহিত নিজ মূর্তি চিনিতে পারিয়া 
গোপীনাথে লয়ে যাবআনন্দে মাতিয়া। 
অনাথ করিয়া মোরে গোপীনাঁথ যান, 
“মহারাজ নবকৃষ্ণ করে ধবন্-টান্‌!” 

[প্রস্তাব। অগ্রন্ীপের বিখ্যাত গোপীনাথ-বিগ্রহ বহুকাল হৃইত্ডেই 
ক্চনগরের মহারাজগণ পুজা করিয়া আসিতে ছিলেন । কিন্তু মহা- 
রাজ ' নবরুঞ্ণ নৌকাঁষোগে তাহা হরণ করিয়া কলিকান্ার অন্তর্গত 
শোভাবাজারস্থ; মিজবাটাতে আনিয়া তাহাকে রাখিয়া, দেন মহা" 
'রাজ বৃফচন্জ এই অদ্ভুত ছৃটরার কথা শুনিয়া. তথকানীন*“গতর্ণর 
জেনারল্‌ ওয়ারেণ হোষ্টিংযের. নিকটে :অন্িযোগ কক্ধেন। হোটংস) 


কৰি কফ ভাুড়ীর বাঙ্গালা-সম্তা-পুর্ঠ। ১৯৯ 
মহারাজ নবুষ্ককে ডাকাইয়া আনিয়া, তাহাকে গোগীনাথের বিগ্রহ 
কৃষচঞ্জকে ফিরাইয়া দিতে আদেশ করেন | নবরুষ্ণ "নিরুপায় 
হইযঘঃ আর একটা অবিকল সৃর্তি নির্বাণ করাইয়। .লইলেন। কৃষ- 
চন যুখার্থ মূর্তিটা চিনিয়া আনিমীর জন্ত পুরোহিভ ও অন্তান্ত 
বহুলোক' পাঠাইয়৷ দিলেন। পুরোছিত যথার্থ মৃত্িটা প্রথমতঃ 
চিনিয়া লইতে না৷ পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন, গোপী-, 
নাথের ,দেহ হইতে ঘর্খশ-নিঃনরণ হইতে লাগিলি। ইহা দেখিয়াই 
পুরোহিত নিজ মূর্তিটা চিনিয়! লইয়া মহানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন, এবং মহারাজ নবক্ুষ্ণ নিরুপায় হইয়া হাহাকার করিতে 
লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহারাজ নবরুষ্ষ নানাবিধ 
.বহমূল্য, আতরণে মৃষ্ঠিটা বিভূষিত করিয়্ছুলেন। অগ্ভাপি সেই 
মবন আভরণ 'গোগীনাথের দেহে বিরাজ করিতেছে। ] (১) 

(০৪ ) ৃ 
রস-সাগর মহাশয় যে কৃষ্ণনগর-রাজ্বংশের ইতিহাস কথ 
রাখিয়াছিলেন, তাহা রাজবাটার় নকলেই জানিতেন। একদিন 
, গিরীশ-্ত্ রস-সাগরকে কহিলেন, প্মহারাজেন্্র বাহাছুর” এই 
সমন্তাটা পয্ার-চ্ছন্দে আপনাকে পূর্ণ কীরতে হইবে ' . দিশ্লীর সম্রাট 
সাহালমের প্রদত্ত ফরমাণের কথা রস-সাগরের জানা গাছে কি না, 
ইহা, অবগত হওয়াই গিরীশ-চক্তের উদ্দেশ -ছিল। কৃষ্ণনগর-রাজ- 
বংশের ইতিহাস-সনবন্ধে রদ-মাগরের কোন *বিষঘই অজ্ঞাত ছি 
না! রস-সাগর মহারাজের মনের অভিপ্রায় * ততক্ষণাং বুরিতে 

পারিয়! উক্ত সমন্তাটা পূর্ন করিয়া দিলেন। . 


৫১)" বগরত মনাযা“কার্তিকোচজ রর প্রধিও; শক্ষিতীশ-বংশাধমি-চরিত” নাঁমক' 
প্রস্থ হইতে সারাগ লইয়া. প্রস্তাব বিখিত ইইল:্স্থকা 


১৯২ রস-পাগর। 

সমস্তা- “মহারাজের বাহাদ্র |” 
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ! কি কহিব আজ, 
বাঙ্গলায় মহাশাস্তি করিছে বিরাজ ! 
পিরাজের অত্যাচার সহিতে না পারি, 
ইস্তফা করিয়াছিলে নিজ জমীদারী । 
ধনে মানে প্রাণে ছিল বাঙ্গালীর" ভয়, 
সে ভয়ে বাঙ্গালী আজ নির্ভয়-হ্বদয়। 
বাঙ্গালায় কিবা হিন্দুঃ কিবা মুসলমান, 
সকলেরি ভয় ছিল লয়ে জাতি মান। 
ইংরাজ-বাজেরে" আন, পরামর্শ দিলা, 
বাঙ্গালীর ধন মান প্রাণ বাচাইল!! 
করিয়াছ ইংরাজের কত উপকার, 
করিয়াছ ক্লাইবের আশার স্থসার । 
ক্লাইবের মত নাহি দেখি মহাশয়, 
দেখিয়। তোমার গুণ হলেন সদয়। 
দিল্লীশ্বর সাহালম সহ কজন, 
ক্লাবের গুণে তিনি মুগ্ধ অুক্ষণ। 
ক্লাইব তোমার গ্রণ মানিয়া অস্তরে' 
সম্টে লিখেন তব উপাধির তরে । 
সম্রাট হইয়া প্রীত দিলা উপহার, 
পতাকা, নাকারা আর পান্ধী বালদার। 
এই সঙ্গে উপাধিও করিল বিরাজ, 
ছে “মহারাজেক্ বাহাছুর তুমি আজ! : 

প্রভাব সিরাজ উচদ্দীলাকে সিংহাসদ-চাত , করিয়া ইংরাজ- 


কবি কুষ্ণকাস্ত ভাচুড়ীর বাঙ্গালা-সমষ্ঠা-পূরণ ৷ ১৯৩ 
দিগের সাহায্যে মীরজাফরকে নবাব, করিবার অন্ত জগৎ-শেঠের 
বাটাতে যখন সভা হইয়াছিল, 'তখন মহারাজ কৃষচন্দ্রই, তাহার 
প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি ক্লাইবকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার 
জন্ক অঙ্থরোধ করেন। পলাশীর ধুদ্ধের পরেই ক্লাইব' পরম প্রীত 
হইয়া মহারাজ কষচন্ত্রকে ৫টী কামান উপহার দিয়াছিলেন। (২) 
ইহা অন্ভাবধি কৃষ্ণনগর রাজবাটাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্লাইর. কৃষ্ণ 
চন্্রকে অত্যন্ত ভাল বাদিতেন। পূর্ব্বে কৃষণচন্দ্রের কেবল “মহারাজ! 
বাহাছুর* এই উপাধি ছিল। ফ্লাইব সাহেবই কৃষচন্দ্রের গুণ-গ্রাম- 
বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপাধি দিবার জন্য দিলীর সম্রাট সাহালমকে 
পত্র লেখেন। সম্রাট সাহালম দিল্লী হইতে “মহারাজেন্ত্র ঝহাছুর* 
"এই অত্যচ্চ নম্মান-স্থচক উপাধি কৃষ্ণচন্দ্রব্, প্রদান করিয়া তাহাম্ 
ফরমাণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ফরমাণ খানি অগ্ঠাপি কষ 
নগর-বাটীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্বরগীয় দেওয়ান বাহাছুর কার্তিকেয়- 
চন্ত্র রায় মহাশয় এই ফরমাণের বাঙ্গালা-ভাষায় যে অন্থবাদ দিয়া 
ছেন, তাহাই এস্বলে অবিকল উদ্ধত হইল ;_ 


ঘি সম্১... 
সাহা আলমের 
মোহর । 


[“একান্ত রাজান্ছগত, বিবিধ-গুণাধ্ধিত এবং রাজান্ুগ্রহের যো 


* ১) ১৩২৫ বঙাবোর আবাড় মাস হইতে ফাল্পদ মাস পর্যা “রস-সাগর 
আমক কুষিখ্যাত 'মাসিফ-গঙজে ধারাবাহিক-রাগে বাহির, হইতে ছিল। গর পুজা”. 


১৩ 








১৯৪' রস-সাগর । 

পানর" মহারাজের কৃষচন্জ বাহাহুর জ্ঞাত হইবে ধে, বর্তমান শুভ সময়ে 
তোমাকে, অহুগ্রহ-পূর্ববক “"্মহারাজেন্্র বাহাছুর* উপার্ধ, নাকারা, 
ঝালরদার পাল্কি এদান করা গেল। তোমার কর্তব্য যে, 'এই 
অসীম অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান কারয়৷ কৃতজ্ঞ- 
চিতে বাদসাহীর মঙ্গল-সাধনে তৎপর থাক । তারিখ সপ্তম জনুম।” ] 


(২০৫) 
মহারাজ গিরীশ-চন্জ অপুত্রক বলিয়া শ্রীশচন্্কে দত্তক গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশ-চন্জ্র জন্মগ্রহণ, করিলে মহারাজ 
রি শ্রীতিলাভ ও ঈষৎ হান্য "করিয়া রস-দাগরকে , ই্জিত 
করিলেন, “মহী" দু ্ হাম্‌ নৃত্য করি।” রস-সাগর, মহারাজের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হিন্দী-ভাষায় সমস্যাটা তৎক্গ 7 পূর্ণ 
করিয়া দিলেন 


পাদ মবহ্ীগাধিগতি মহারাজ কোপার রায় বাছাই মহাশর পদ চিরে 
ইসা পাঠ করিতেন। এক দিন তিনি নবন্বীপ-ন্তিবাসী পরম-পুজনীয় কবিবর মহা- 
মহোপাধায় রী অজিতনাথ ভার মুহাপযের নিকটে আমার তুসী প্রশংসা 
করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ব মহাশয়ের শার্দেশে মহারান্প বাহাছ্রের মহিত একদিন 
সাক্ষাৎ করায় তিনি আমার বথেষ্ট আদর ও অভ্র্থন! করিয়া কহিলেন, প্পর্ণবাবু 
আপনার 'রম-সাগর" প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হওয়াতে আমি ইহা যত্র-সহকারেই 
পাঠ করিয়া থাফি। আপনি রুইব-প্রদত্ত ৫টা কামানের কৎ। লিখিয়াছেন। কিন্ত 
আমি জানি যে, ক্লাইব মহারাজ বৃষ্চন্ত্রকে ১২টী কামান 'দিয়াছিলেন।” ইহা 
বলিয়া, তিনি মহারাজ কৃষণচন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি সনন্দ দেখাইলেন। 
বিষাবান, ধার্মিক, ও কৃতবিদ্ত ত্রঙ্গণ-পঞ্জিত মতীশর-গপকে ব্রগতর-কৃমি দান 

করিয়া, তিনি এই পন্ধল সনন্ প্রদান করিতেন। এতস্ির মহাগাজ বাহাছুরেত, নিকটে, 
সরান বৃষ ও ভাহার, মতা; গৌপাল ভার, ছবি দিছি সকার 


কবি কৃষ্ককাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-গুরণ | ' ১৯৫ 
সমন্তা-“্মহী দূর কর, হাম্‌ নৃত/া করি।” 
রাজধানী-নৃপ-নন্দন-নন্দন, চন্ত্রবংশ-অবতার হরি, 
চৌন্দ-ভূবন-জন! নাচত গাওত, চৌখট-যোগিনী তান ধরি+। 
অপ্মর কিন্নর দশদিগধীশ্বর তর তর শ্রীল গিরীশ-পুরী, 
এতনক বোলে অহিরাজ কহে, “মহী দূর কর, হাম্‌ নৃত্য করি। 
[ ব্যাৎ]। রাজধানী কষ্ণনগরে নৃপ-নন্দন শ্রীশচন্দ্রের নন্দন (পুত্র) 
সতীশ-চন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, এই হেতু চতুঙ্ঘশ তৃবন আনন্দে 
বৃত্য করিতেছে, গান গাহিতেছে, এবং চৌষট্টি যোগিনী তান 
ধরিয়াছে। যখন চতুদিশ তুবন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তখন 
অহিরাজ বাস্থকিও ইচ্ছা করিলেন যে, তিন -।শন্দে নৃত্য করি- 
বেন। কিন্ত তাহার মন্তকের উপরি সমস্ত মহীর (পৃথিবীর, 
এখানে ত্রিভুবনের ) ভার রহিয়াছে”_এই ভার তুলিয়৷ লইলেই 
তিনি স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতে পারেন।] 
(২০৬) 
একদা নবদ্বীপের এক পণত্ডিত-মহাশয় গিরীশ-চন্দ্রের সভায় 
গিয়া রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, *নাটা হয়েছেন তাই দেব মহে- 
স্বর!” রস-সাগর মহাশয়ও শিবের সৃক্ময়ী মূষ্তি ধারণ করিবার 
কারণ দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ এই প্্রশ্নটীর উত্তর দিয়াছিলেন £-- 
সমস্তা-মাঁটা হয়েছেন তাই দেব মহেস্বর !” 
গৃহিণীর কৃষ্ণবর্ণ, তিনটী নয়ন, 
যুদ্ধ লইয়াই তিনি মত্ত অন্গক্ষগ, 
পুত্র গণেশের মুখ হম্তীর স্গান, 
কার্ডিকেরো। ছয়, মূখ রছে বিশ্তঘান, 


১৯৬ রস-সাগর। 


তৃত্যটার মুখ খানি, বানরের মত, 

আছে এব বুড়া ষাড় বাহন নিয়ত, 

এ সর ছুঃখের কথা ভাবি" নিরন্তর, 

“টা, হয়েছেন তাই দেব মহেশ্বর 1” 

(২০৭) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্্র কহিলেন, “রস-দাগর,মহাশয় ! স্্ীলোকের 
মান করা উচিত কি 'না ?” রস-সাগর উত্তর করিলেন, “যুবরাজ ! 
স্ত্রীলোকের মান কিয়ৎক্ষণ ভাল লাগে* কিন্তু অধিক-ক্ষণ মান করিয়া 
' বসিয়া থাকিলে, তাহাতে অপমান-বোরধ হয়।” ইহা শুনিবামানর 
শ্রশচন্ত্র »মন্তা দিবেন :- খীনের মাথায় আজ পড়ে যাক বাজ !” 
রস-সাগর তখন প্রাণ ভাঁযণা এই সমস্তাটা পূর্ণ করিয়া দিলেন। 
সমস্যা-_পমানের মাথায় আজ পড়ে যাক বাজ!” ৭ 

শুন শুন প্রাণেশ্বরি ! গেল বিভাবরী, 

রাখ লো আমার মান, মান পরিহরি?। 

আলুথালু ক'রে কেন রাখিয়ছে কেশ? 

কোথা সেই রস-রঙ্গ, মনোহর বেশ? 

লুকামে রাখিলে কোথা সেই ভালবাসা? 

কোগা গেল সেই তব সুমধুর ভাবা? 

কোথা গেল আজ সেই প্রফ্ক্র নয়ন? 

কোথায় 'লুকালে সেই প্রসন্ন বদন? 

ঢাকিয়াছ০মুখ খানি তব নীলাদ্বরে, 

জল্ধর্‌ ঢাকিয়াছে যেন শশখরে । 

'কোথায় লুকালে সেই হান্ত মহুষয়? 

দেখের আড়ালে বথা সৌদামিনী বধ 


কবি কষ্ণকাস্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা+পুরণ। . ১৯৭ 


আর যদি কর মান, মোর* অপমান, 
মান ছাড়ি' রাখ আজ মানের *সম্মান। 
হর-ধন্থ:-ভঙ্গ রাম কৈলা। অনায়াসে, , 
মানিনীর মানভঙ্গ সহজে না আসে । 
মান ক'রে প্রাণ তুমি দিলে বড় লাজ, 
“মানের মাথায় আজ পড়ে যাক বাজ!” 
(২০৮) 
কোন সময়ে এক ছুক্জয় সমস্তা হইয়াছিল, "মা ধার সধবাঃ 
বিমাতা তার রীড়ি।” বস-নাগর সেই . ছুরস্ত সমস্তাটা. এইভাবে 
পূর্ণ করি শছিলেন £_ | 
সমগ্তা- এমা ধার সধবা, বিমাতা তীর,,রীড়ি।” 
সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাস:রাজার বাড়ী, 
হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্িনীরে ছাড়ি”! 
অভিমানে ভীন্ম ভূমে যান গড়াগড়ি, 
“মা! ধার সধবা, বিমাত। তার রাড়ি। 
[ব্যাখ্যা। ভীগ্মের নিজ মাতা গজা-দেবী সধব! ,এবং বিমাতা। 
পল্মিনী ( সত্যবতী?) বিধবা ।] 
(২০৯) 
কৃষ্ণনগর-নিবাপী কোন লোক, মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় 
যখন তখন যাভায়াত করিতেন।. তিনি শ্বতারতঃ অত্যন্ত হুশ্চরিজ 
. ছিলেন"; কিন্তু মহারাজের নিকটে গিয়া ধার্থিক,সাঁজিতেন।. কমে 
'্রমে ইহা মহারাজের দসহ্‌ হওয়ায় ভিনি..একিন রস-সাগরকে 
ইত করি বদিলনং পরি ছু তুমি, ববিলা: হরি 
রলাগরও তীরগাবে এই সমসথাটা সর্ণ” করিব! "দিলেন :-_ 


১৯৮ রস-সাগর। 


“মিছির ছুরি তুশি, বুঝিলাম হরি 1” 
( শ্রীকষষের প্রতি বৃদ্দার উক্তি) 
হরি হে! তোমার শত ন| দেখি নির্দয়, 
কে নাম রাখিল তব দেব দয়াময়! 
যে বলি সর্বস্ব দান করিল তোমায়, 
পাঠাইয়া দিলে তুমি ;পাতালে তাহায় 
গর্ভবতী সীতা সভী,--তীহ্াকেও বনে 
অকারণে পাঠাইলে,__ভেবে দেখ মনে? 
তারার নয়ন-তার। বালীর জীবন 
বিনা দোষে ৮"রা বাণে করিলে হরণ! 
ছুজ্জয় তরট-সেন তব ভক্ত অতি, 
তাহাকেও বধ করি” রাখিয়াছ খ্যাতি! 
নাশিলে বৃন্দার ধর্ম হয়ে শখান্থর,__ 
খেলেছ অনেক খেলা,-না দেখি কম্থর। 
যে জন তোমার পদে লম হে আশ্রয়, 
শদে পদ্দে কর তারে তুমি নিরাশ্রয়! 
মুখে মধু, হৃদি বিষ রাখিয়াছ ধরি, 
“মিছরীর ছুঁবি তুমি, বুঝিলাম হরি! (১) 
(২১) 
একদিন এক তশ্ছলোক রস-সাগরকে এই সমন্তাটী পূর্ণ করিতে 
ছিলেন :--”মিআজ যার নাই, তার হুখ নাহি হয়।” রস-সাগর তাহা 
এইক্প পূরণ করিয়াছিলেন :-- 


(১) শব্দত কবিবর দীশয়াধ বারও এই ভাবের একটা বব বিতর! গিয়াছেন। 





কবে কষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর রাঙ্গালা-সমস্যা-পুরণ1 ১৯৯ 
সমস্ত--“মিতর যার নাই, তার ক্খ নাহি হয়।”। 
বিদ্যা নাহি হয় তার, অলস যে জন, 
বিষ্ভা নাহি রহে যার, নাহি তা'র ধন, 
ধন নাই বার, তার মিত্র নাহি রয়; 
“মিত্র যার নাই, তার শখ নাহি হয়| 
'€ ২১৯) 
কথিত আছে যে, মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র, রস-সাগর ও কয়েক জন 
ব্রাঙ্গণ-পপ্ডিত এবং আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন ৬গঙ্গা্গান করিতে 
গিয়াছিলেন। যে ঘাটে তাহার। স্নান করিতে ছিলেন, সেই ঘাটে 
সুকুন্দ ও মুরারি নামক ছুই ভ্রাতায় খেয়।-পার কৰিত। মহারাজ, 
রস-সাগ্নর প্রভৃতি সকলেই স্নান করিতেছেন, এমন সময় এক ক্ষন 
উাক-হরকর! ( পোষ্ট-অফিসের পিয়ন ) এক বস্তা চিঠি খাড়ে করিয়া 
সেই পার-ঘাটে আসিয়া! দেখিল, নৌকায় মাঝি নাই। তাহাকেও 
তৎক্ষণাৎ নদীপারে গিয়া পোষ্ট-আফিসে চিঠি গুলি পৌহুছিয়া দিতে 
হইবে ' তখন নে ব্যক্তি অত্যন্ত, উৎকন্তিত-চিত্তে “মুকুন্দ মুকুম্দ ; মুব্লারি, 
সুরারি,”-_ইহী বলিয়। চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজ আহ্ছিক 
করিতে করিতে ইহা শুনিবামাত্র হাসিতে হাসিতে বস-সাগরের দিকে 
সৃষ্-পাত করিলেন । রস-সাগর তখনই মহারাজের ও পিয়নের দিকে 
চাল্য়া এই সশসশ্কাটী পুর্ণ করিয়া দিলেন £-- 
 সমস্কা- _“মুকুন্দ সুরারে ।” 
পাপের পুলিন্দা কয়ে ভগ্র হ'ল পা রে!' 
নিকপিত ব্টা-মধো যেতে হবে পারে। 
গোপাল গোবিন্দ কষ "দুকুজ্দ গুয়ারে |” 


২০০ রসূ-সাগর ! . 


২১২) 

একনা রনি বত গোবিন্দ অধিকারী রুষ্নগরে কৃষ্ঘাত্রা 
'করিতে গিয়াছিলেন? রস-লাগর তাহার গান শুনিয়া! , এপ আন- 
ন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি পরদিন রাজসভায় আসিয়া মহারাজ 
গিরীশ-চন্দ্রের সম্ধুখে শতমুখে গোবিন্দের প্রশংসা করিতে লাগলেন । 
তখন গিরাশ-চজ্ হাসিতে হাপিতে রস-সাগরকে এই স্মন্তাটা পূর্ণ 
করিতে দিলেন, "ফুদিত কনক-পন্ম নীল-পদ্ম বিনে!” রম-সাগর 
এইভাবে ইহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করি দিলেন £_ 

সমন্া-_ুদিত কনক-পদ্প নীল-পাত্ম বিনে!” 

( শ্ররুষোর' প্রতি বুন্দারঃ উক্তি ) 
নিবেদন করি*আমি, ওহে যছুপতি ! 
তোমা বি ব্রক্জ-ধামে বিষম ছুর্গতি। 
তোম! হ্বিনা গোগী সব হইয়াছে শব, 
তোম! বিনা পক্ষি-গণ রয়েছে নীরব। 
তোম! বিন। তরু লতা নাহি ফুল ধরে, 
ভোমা বিনা অলি-কুল আর না গঞ্জরে। 
“তোমা! বিন! শ্রীরাধিকা! না৷ মেলে নয়নে, 
“মুদিত কনক-পদ্ম নীল-পল্ম বিনে 1” 

ও (২১৩) 

, যহারাজ গিরীশ চন্ত্রে সময় ইজারদারের! বরাতী চিঠি পাইলেই 
আনন্দে অধীর হুইয়ঃ উঠিত। ইজারদার-গণ পাওনাদারকে অনেক 
ভিস্কাউন্ট বাদ দিদ্বা টাকা দিত। ইহাতে ভাহারা বিলক্ষণ লাত, 
করিত, কি 'পাওনাদার-গণের (বিশেষ ক্ষতি, হইত। পূর্ষেই 
উদ্নিধিত হইয়াছে যে, রার্ধীবলোচন সরকার' নামক ' এক জন 
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ইজারদারেন্র হাতে পড়িয়া রস-সাগর মহাশয় ছুই একবার বিলক্ষণ 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । মৃক্দী গোলাম মুস্তাফা! নামকও এক জন, 
ইজারদার ছিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও হিন্দুগণের 
প্রতি ,বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। একবার বরাতী চিঠি 
লইয়া তাহার নিকটে রল-লাগর মহাশয়কে যাইতে হইয়াছিল। 
তিনি রফ্-সাগরকে একজন বৈশিষ্ট হুপণ্ডিত ত্রাঙ্মণ জানিয়া ০ তাহার 
যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাহাকে বরাতী চিঠির পূর্ণ টাক! দিয়াছিলেন। 
রস-সাগর টাক। লইয়া আপিয়া মহারাজের নিকটে মুক্পী গোলাম 
মুন্তাকার নিরতিশয় প্রশংসা করিতে 'লাগিলেন। তখন মহারাজ 
কহিলেন, "মুক্দী গোলাম মুস্তাফা |” রস-সাগ.. মুস্তাফাকে লক্ষ্য 
করিয়। £সমস্কাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিলেন *_ 
সমন্া-*মুন্দী গোলাম মুস্তাফা ।” 
সকল বাণিজ্য হ'তে ইজারদারী তোফা, 
দয়।-ধশ্ব-চক্ষুঃ-লজ্জা ইস্তফা তিন দফা । 
এ রস-সাগর জনে অনেক চৌ-গৌফা, 
মন্থস্তই দেখি ঘমুন্দী গোলাম মুন্তাফ। |? 
(২১৪) 
শুনিতে পাওয়। যায় যে, মহারাজ গিরীশ-চন্্র কৌতুক ও পরি- 
হাস করিবার অন্ত এক জন “পেসাদার খোস'মুদে” রাখিয়াছিলেন। 
একদিন মহারাজ তাহার প্রতি নিতান্ত কৃপিত হইয়া রস-সাগরের 
সম্মুখেই তাহার প্রত্ি নান! কটুক্কি বর্ষণ করিতে করিতে করিলেন, 
“দূর্ের সহিত স্বর্গে ষেতে নাহি চাই!” এই “"খাসামুদে” রস- 
সাগরের বিলক্ষণ বিহেষ্টা ছিল। ব্রস-সাগর এই সমস্কা-পৃরণের 
স্থবিধা পাইস্সা সূর্শের গুণ-বর্না সহ সবজ্চাঁটী পূর্ণ করিয়! দিলেন। 
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সমন্তা--মুধ্ধের সহিত ,ন্বর্গে, ঘেতে নাহি চাই !” 
কথায় কথায় ক্রোধ করে মূর্থ জন, 
মিলন মূর্থর সনে দুঃখের কারণ: 
ফর "খায়, তারি মূর্খ “করে সর্বনাশ, 
বষট পুষ্ট বলিষ্ঠই রহে বারমাস। 
খরোগ শোক কারে বলে॥- মূর্থ নাহি জানে। 
নিজে বড় বুদ্ধিমান্৮_-এই ভাবে মনে। 
বুঝিতে না পারে মূর্থ কতু হিতাহিত, 
হিত-কথা গুনিলেই মূর্খ ধিগরীত। 
কা; স্ছিসে যদ হবে, বন্য কার মনে” 
এই চিন্ত/ করে ঘূর্থ সদা মনে মনে। , 
ফাটে বুক, যদি দেখে অপরের সুখ, 
দেখিলে পরের কষ্ট, সৃষ্ট তার মুখ। 
এ রন-নাগর বড় ছুঃখে কহে তাই,__ 
'মূর্খের সহিত ন্বর্গে যেন্চে মাহি চাই!” 

(.২০৫ ) 
শাস্তিগুর-নিখাসী' কোনও এক ভন্রলোক রস-সাগরকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন “সগনাভি-প্রায়।” রস-সগর একটী এতিহ!সিক ঘটন। 
বাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেয়াছিলেন :-_ 

সহ্য! -- “্মগনাভি-প্রায় 1” 
যে নারী ওজনে লঘু। রূপ-গুপ-বৃতী, 
হেই “নারী সিরাজের প্রিয় ছি অড়ি'। 
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তার মত গুণবতী না দেখি জগতে। 

ওজনে বাইস সের, পরম রূপসী, 

নৃত্য গীত লইয়াই থাকে দিবানিশি । 

তার রূপ গুণ কতু না হয় বর্ণনা, 

হুকুম হইলে তাংর আনি জাহাপনা।৮ 

ইহা শুনি" সিরাজের চিত্ত চমকিল, 

লক্ষ টাকা দিয়া! তারে ধরিয়া মানিল। 

কুচরিত্র শুনি" তার কিছুদিন পরে 

সিরাজের ক্রোধানল জলিল অন্তরে . 

ছিন্শৃন্ত গৃহে এক পুরিয়া তাহার 

নবাব রাখিয়া দিলা জনমের তরে। 

কিছুদিন পরে দেখ! যায় দেহ তার, 

কেবল কঙ্কাল খানি হইয়াছে সার। 

কন্ত,রী-ম্বগের নাতি মহামূল্য ধন, 

কিন্ত তাই হয় তার" মৃত্যুর কারণ। 

ফৈজী বাইজীর রূপ গণ-সমূদায়, 

তাই বলি, হায় হায় 'মুগনাভি-প্রায়।” 

 [প্রন্তাব। 'শুনিতে পাওয়া যায়, রূপবতী, নঙ্গীত-শক্তি-শালিনী 

অথচ কুশাজী রমণীই সিরাজ-উদ্দৌলার পরম গ্রীতি-ভাজন ছিল। 
একদিন. তাহার এক জন মো-সাহেব বলিল, *্জাহাপনা ! নিশ্তীতে 
'কফৈজী-নামী এক বাইজী আছে। তাহার রূপ ৬ভুললীর। দে 
দিবানিশি নৃতা-সীত লইয়াই মত্ত খাক্ষে। বিশেষডঃ ভাহার মত 
লহুদেহা রপন্বতী নারী দেখিতে পাওয়া “যায় ন]1% : এই কথা 
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শুনিবামা্জ পিরাজজ তাহাকে “দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়া তাহাকে নিজ প্রাসাদে আনিয়া রাখিলেন। 
কিয়ংকাল পরে' গোলাম হোসেন নামক তাহার এক ভগিনী- 
পতির সহিত ঠৈজীর অবৈধ প্রণয় উপস্থিত হয়। ইহা! শুনিবা- 
মাত্র দিরাজের ক্রোধানল প্রজ্জনিত হইয়া উঠিল। ফৈজীকে এই 
'কথ' জিজাসা করায় সে উত্তর করল, “আমি সামন্য গণিকা- 
মাত্র; ইহাই আমার ব্যবসায়। আমি যদি আপনার গর্ভধারিণী 
বা সহধন্মিণী হইতাম, তাহা হইলে আমার এই ব্যবহারে আপনি 
দ্ধ হইতে পাঁরিতেন।” ইহা! শুনিয়া সিরাজ ক্রোধভরে তাহাকে 
_একটী ঘরে ৯... করাইরা দিয়া ইহার জানালা ও ঢ্রজা এরূপে 
গাথাইয়৷ দিলেন যে,, একটীমাত্র ছিন্র বা বাফু-প্রবেশের পথ রহিল 
না। কিছুদিন পরে সিরাজ সেই ঘর খুলাইয়া দেখিলেন যে, 
ফৈল্তীর দেহ খানি কঙ্কালে পরিণত হ্ইয়! রহিয়াছে । এই প্রবাদ 
বা ঘটনা টিটি ই অভি 


(২১৬) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্জ্ সভায় বযসয়া কালকাল-সঙবন্ধে গল্প 
করিতে করিতে রস-সাগরের দ্রিকে ইূঞ্গিত করিয়া বলিলেন, “মেকী- 
হ'লো সাচ্চা, আর সাচ্চা হলো মেকী।* রস-সাগরও মহারান্গের 
যনের ভাব বুৰিত্তে পারিঘা সমস্তটা পূর্ণ করিয়া দিলেন। 
মমস্তা--"মেকী হ'লে! নাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লে! ফেকী।” 
কলিকাল-র্দম ) 
এক্ষ সুটো অঙ্গ 'নাই পণ্ডিতের পেটে, , 
খাসা” খাসা *খান্ধ জোটে রর নিকটে, 
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শান্ত্রালাপে নাহি যায় পণ্ডিতের মতি, 
তায় বেদান্তে শূত্র স্থপ্ডিত অতি। 
স্্ার ভাগে নাহি জোটে এক খানি শাড়ী, 
বেশ্তার বাড়ীতে সাচ্চ৷ নাড়া গাড়ি গাড়ি। 
ঢুলির ভাগ্যে শাল-দোশালা, ছেলের ভাগ্যে কানি, 
খ্যাম্টা-ওয়:লীর ভাগ্যে হীরা-মুক্তা-মণি। 
ঠাকুরের ঘোঙা মোপ্তা, আর ঠোটে কলা, 
খাজা গজা! মতিচুর ইয়ারের বেল! । 
ধন্য কলি! তোরে বলি,__কি রাখিলি বাকী, 
“মেকী হলো! সাচ্চা, আর সাচ্চ। হান্। এমকী |, 
(২১৭) 

*্রস-সাগর মহাশয় হিন্দী ও পারপী ভাষাতেও সমস্তা-পূরণ 
করিতে পারেন শুনিয়া কোন এক স্থশিক্ষিত ও স্ধাশ্মিক মৌল্বী 
তাহার সহিত “চিলাখালীর* বাটীতে আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। 
কথায় কপায় তিনি এই লমন্তাটী পূর্ণ 'করিতে দেন,_“মেরা! জান।” 
। রস-মাগর হাসিতে হাসিতে ইহা এইভাবে পুর্ণ করিয়া দিলেন :_ 

সমস্যা--্মেরা জান্‌। 

খোা-তা্সা পয়দা কিয়া কেয়৷ জমীন্‌, কেয়া আস্মান্‌, 
নাছ পাখল জীউ জন্ধ, কেয়! হিন্দু কেয়া মসলমান। 
এসি ওয়াস্তে সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান, 

্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুত্র,--লব, ভি “মের! জান্‌।” 

(২১৮) 

যুবরাজ শ্রীশচন্তের কোন বুপণ্ডিত বন্ধু একাদন তাহার, 

যায় বিয়া রম-লাগয়কে ওক করিলেন, “মেরে শুদ্ধ করহ এখন ।” 


২০৬ রস-সাগর। 


তিনি আরও স্বলিয়! দিলেন যে, "সিরাজ উদ্দৌলার কোনও বিষক্ 

লইয়া ইং আপনাকে পুর্ণ করিয়া দিতে হইবে। রস-সাগরের রস 

শুকাইবার নহে' তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্যাটা পূর্ণ করিয়৷ দিলেন। 
সমস্তা- “মোরে শুদ্ধ করহ এখন।” 


আলিবন্পী মাতামহ আলিবদ্ধী মাতামহ 
নবাব ত্বাহার মত নাহি হিল। ক্কেহ। 
স্মরি' খোদার চরণ ক্মরি* খোদার চরণ 


দাদা এই মর্ত্য-দেহ দিলা বিসর্জন ॥ 
আল্লা আল্লা বলি মুখে আল্লা আল্লা বলি" মুখে 
উপস্মিত হইণেন খোদার সম্মুখে। 


মনন্থর-মুলুকু আমি মনস্থর-মুলুক আমি 
সিরাজ আমার নাম, বাঙ্গালার স্বামী ॥ 

তোমরা ত হিন্ুগণ তোমরা ত হিন্ুগণ 
আমি মুসলমান,-তবু করি নিমন্ত্রণ । 

প্রজা সন্তানের মত প্রজা সস্তানের মত 
ইহা ভাবি' সভা-স্থলে হয়ে৷ সমাগত ॥ 

দিয়া গলায় বসন দেয়া গলায় বসন 


মাগি আমি,_“মোরে শু করহ এখন! (১) 





(১) এরূপ গুনিঠে পাওয়া যায় যে, নবাব আনীবদী খার মৃত্য পরে 
তর্গীয় দৌহিত্র নবাৰ সিরাজ উদ্দৌজা। হিনু-গণের মত ত্রান্ষণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে 
বিদায় দিতে ইচ্ছা করিয়া মহারাজ কৃষচন্ত্রকে একটী সক্কৃত শ্লোক িখিয়া দিতে 
আদেশ ফরেন। 'বহারাজ স্বীয় সভা-পর্ডিত্ত কবিবর বাণেখর বিদ্যালঙ্কায়কে দিয়? 
এই নির-লিখিত সংস্কৃত কবিতাটা লিখাইয়া নবাবের নিকটে পাঠাই! দিয্াছিজেন। 
বিদ্ালদাষ মহাশয় এজটু রগড় করিয়াই, ফবিহাচী রন! করিয়াছিলেদ। যে 


কবি কৃষককান্ত তা'ছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্যা-পৃপ্ণণ | ২০৭, 
(২১৯) 
একদিন মহারাজের এক আত্মীয় প্রশ্ন করিলেন, “র্থন ছেলে 
জন্মাইল, মা, ছিল না ঘরে।” রস-সাগর তখনই হঁহা পূর্ণ করিয়া 
দিলেন :-- 
সমন্তা_গ্যখন ছেলে জন্মাইল, মা' ছিল না ঘরে।” 


পুত্রবতী সতী সীতা যান সরোবরে, 

খষি আসি" প্রবেশি্না আশ্রম-কুটারে। 

কুশময় কুমার স্থাগিলা শূন্য ঘরে, 

কি জানি জানকী যদি মনন্তাপ করে। 

একে কৈল যুগল বাম্মীকি মুনিবরে, " 

“খন ছেলে জন্মাইল, মা ছিল না ঘরে।' 

[ব্যাখ্যা । পুত্রবতী সীতা-দেবী সরোবরে স্নান করিতে গমন 

করিলে বান্মীকি সীতাদেবীর কুটার-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
লব সে স্থানে নাই। অনেক অনুদন্ধান করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত 


প্রাতংম্মরণীয় মহায্ম। মহারাঞ্জ কৃষণচন্্র অকাতরে ভূরি ভুরি ব্্ধর-ভুমি দান না 
করিয়। জল-গ্রহণ করিতেন না, তিনি বা তৎকালীন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাক্মণ-পণ্ডিত মহাশয়- 
গ্রণ যে সহজে মুসলমানের দান গ্রহণ করিবেন, একপ কদাপি বিশ্বাস করা যার ন!। 
উদ্দাদ-চিত্ত নখাবের মনন্তটির জগ্তই মহারা্র এই কবিতাটা লিখাইয়! লইয়! ছিলেন, 
ইহ। মনে হয়। বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার-বিরচিত শ্লৌ্টী এই £-. 

শখাছাপাদারবিন্দঘয়ভজনপরে। মাতৃতাতো! ম্দীয় 

জালীবঙ্গীনবাবো। বিবিধগুণযুতোহল্লামুখঃ পশ্চিমান্ত,। 

মর্তাং দেহং জহে। বং মুদ্রনূলুকঃ সীরজদ্দৌলনামা 

ফাঁচেহহং মাং তবস্তো! গলধৃতবসনঃ শুদ্ধভাং সননযস্তাম্‌॥ 
| উন্ভটসাগরঃ ( ভৃতীয-প্রযাহঃ ) ১২ গকঃ) 


২০৮ রস-সাগর | : 


হওয়া গেল না তখন বান্ধীক্লি কৃশ-ঘারা লবের প্রতিযুদধি প্রস্থত 
, করিয়া তাঁহার জীবন-দান করেন। কুশের জন্ম-সময়ে সীতা-দেবী 
কুটারে ছিলেন না। “বান্ধীকি কুশ-ঘারা থে মৃষ্তি প্রস্তুত করিলেন, 
তাহার আরুডি টিক লবের মত।” এই আন্ত ইহার নাম তিনি 
লব রাখিলেন। ] 


(২২০ ॥ 


একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠি,_প্যখন যেমন হায় তখন 
তেমন। রস-সাগর তৎক্ষণাৎ উহা এইভাবে পুরণ কবিয়! দিলেন ?-_ 
.সমন্া-যখন যেমবু তায ধন তম |” 
অনন্ত-শয্যাম. ঘিনি করেন শয়ন, 
কমলা কবেন হার চরণ সেবন, 
গোপ-রুমণীর পদ ধরি” সেই হরি 
সমাদরে রাখিলেন মাথার উপরি । 
একদিন যিনি বস্ত্র করিয়া, অর্পণ 
করিলেন (্রপদীর লজ্জা-নিবারণ, 
: (গাপীকার বস্ত্র চার করি সেই, হরি 
নৃকাইয়। রঙ্গা পান বৃক্ষের উপরি! 
এ রস-সাগর তাই বুঝেছে এখন, 
প্যধন যেমন হায় তখন তেমন! 
(২২১) 
মহারাজ পরীশ- চ্জের কোন বৈবাহিক সূভীয় বসিয়া! মহারাজের, 
ন্‌হ্ভি ই করিতে ছিলেন। রস-সাগরও লেই সময লেই স্থানে ' 
উপস্থিত, থাকায় মহারাজ হাপিতে হাসিতে এস-সাগরকে, ইন্দিত 


কৰি রুফকাস্ত ভাঙড়ীর' বাঙ্গালা-সমন্তাংগুরণ । ২৯৯ 


করিয়া কষছিলেন, “্যত কিছু দোষ দেখি মাঁছবের বেলা !* রস- 
সাগর মহারাজের প্রাণের কথ বুঝিতে পারিয়া ততক্ষণাৎ এই সমস্ঠাটা 
পূর্ণ করিয়া দিলেন। 
সমন্কা-_”যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেল। 1” 
বাণীরে রাখেন ব্রহ্ষা মুখের ভিতরে, 
লক্্মী্সে রাখেৰ বিষণ বক্ষের উপরে । 
ছুর্গারে রাখেন শিব বামাঙ্গে ধরিয়া, 
মদনের শক্তি কত দেখ ন৷ বুঝিম্ব। ! 
দেবতার যত কিছু সব লীল। খেল॥ 
'যত কিছু দোব দেখি মান্তষের ০11” 
(২২২) 
একদ। কোন পণ্ডিত লোক, মহারাজ গিরীশ-চক্জের সভায় গিয়া 
বিষয়-কর্ধের উপলক্ষে তাহাকে কতক গুলি অপ্রিয় বাক্য বলিয়া 
ছিলেন। ইহাতে মহারাজ অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইয়া রস-সাগরের দিকে 
চাহিয়া কহিলেন, “যত কিছু পড়া শুনা সব অকারণ ।” 
সমস্তা-“যত কিছু পড়া শুন' সব অকারণ ।” 
যতই পুস্তক তুমি কর অধ্যয়ন, 
সকলি বিফল, যদি নাহি দাও মন। 
সঙ দিয়া পড়িলেও শান্ত সমুদয়. 
পরম পণ্ডিত তুমি হলেও ধরায়, 
যদি না রাখিতে চাও ঈশ্বরে বিশ্বাস, 
কেবল €ইতে চাও পুস্তকের দাস, 
কহিয়া অপ্রিয় কথা বাথা দাও মনে, 
উপাদশ-বাক্য যদি নাহি ওন কাণে, 


১৪৬ 


২১৯ নার 1 


না শিথখিতে চাহ বদি তর আচরণ, 
শত কিছু পড়া শুনা সব অকারণ ।” 


(২১৩) 
সি গিরীশ-চন্দত্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, “যত লীলা- 
* তিনি আরও আদেশ' করিপেন, “গলাশীর যুদ্ধ উপলক্ষ 
রা আপনাকে ইহা! পূর্ণ করিড়ে হইবে? রস-সাগর হাসিতে 
হাসিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া, দিলেন। 
সমস্তা-“ঘত লীলা খেলা 1” 
(স্শারাজ রুষচন্দ্ের প্রতি কবির উক্তি) 
প্রসিদ্ধ পলাশী-ধাঁম প্রসিদ্ধ পলাশী-ধাম, 
ধরাধামে কে না তার নাহি জানে নাম ! 


সিরাজের ষঁত গর্ব সিরাজের যত গর্ব 
করিল। ইংরাজ-রাজ আজি তাহা খর্ব ॥ 
জয় ইংরাজের জয় . জয় ইংরাজের জয় 


ক্লাইবের নাম আজ ভারতে অঙক্ষয়। 
অত্যাচার হ'তে আজি পাইল নিষ্কৃতি । ' 
তুমি পলাশীর গীতি তুমি পলাশীর পতি 
তাই কষ্চন্দ্র! এই তোমার হুখ্যাতি। 
করি” ক্লাইব সম্থান করি' ক্লাইব লম্মান 
পন্দাশীর যুদ্ধে দিল! পাঁচটা কামান ! 
বৃহস্পতি বার-বেল! বৃহস্পতি রার্বেলা 
ফুরাইল লেরাজের '্ঘত লীলা:খেল+ 


কবি রকান্ ভাতুড়ীয বাঙ্গালা -সমন্ত”পূরপু। ২১১ 
(২), 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চম্্, রস-সাগর ও, অন্ত কয়েকটা ভত্র- 
লোক্কে লই প্রান কর্ধের ফুলে কধা বািতে ছিলেন। 
তখন" কোন ভদ্রলোক রস-সাগরকে কহিলেন, রস-সাগর মহাশয় ! 
আপনি ভাগ্যবান লোকের, জাশ্রয়ে আছেন; অতএব আপনিও 
ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ।” ইহা শত ললস-সাগর ,কহিলেন, প্যা এছে 
অদৃষ্টে 'যার, তাই ঘটে তার।” তখন মহারাজ কহিলেন, “আপনার 
এই সমন্তাটা আপনাকেই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।” রস-লাগর 
প্রকারান্তরে আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সমগ্ঠাটা এইভাবে 
পূর্ণ করিয়া দিলেন £- 
স্তা_প্যা আছে অদুৃষ্টে যার, তাই ঠটে তার।” 
গমন করেন বর্গ! হংসের উপরে, 
হংন কিন্ত চিরদিন কাদা ঘেটে মরে! 
গরুড় বিষুরে লয়ে ঘুরে ভূমগ্ডল, 
কিন্ত গরুড়ের ভাগ্যে সর্পই কেবল। 
চড়েন বুষের' স্বন্ধে শিব বারমাস, 
বৃষের অদৃষ্টে কিন্ত একমাত্র ঘান। 
যে কেহই মহতের লউক আশ্রয়, 
প্রাক্তন কর্শের ফল ঘুচিবাঁর, নয়: 
এ রস-সাগর তাই বুবিয়াছে সার, 
যা আছে অনৃষ্টে যার, ভাই ঘটে, তার!” 
(২২৫) 
» হুর্গা-পৃজার কিঞিছ পূর্বে সর্তায় বসিয়া ' একজন ।গ্রধধ করি- 


২৯ রঙ-সাগর। 


লেন, "্যাও যাও যাও হে। রদ-সাগর তাহার মনের ভাব বুঝিতে 
পারিয়া ইহা এইভাবে পূরণ করিলেন £- 
সমস্তা--যাও শাও যাও হে।” 
পরশিয়ে রাজা পায়, কি বলে ছিলে উমায়, 
ন্বেহে লোমাঞ্চিত কায়ঃ ভূমিতে লোটায় হে। 
মেনকার হতভাগ্যে, স্থাল গেনে সে গ্রতিজে, 
পাষাণের নাহি সংজে, ভহ কি জানাও হে॥ 
মনস্তাপ খণ্ডি খণ্ড, মণ্ডপে বসিয়া চত্তী, 
চণ্তীকে শুনাও চণ্ডী, কত নাচ গাও হে। 
সংবৎদন গেল ৰয়ে, উম! আছে পথে চেয়ে, 
আন মহেশ্করী «ময়ে, “যাও যাও যাও হে।, 
(২২৬) 
রস-দাগরের কোন বন্ধু তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “যার 
ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই।” রস-সাগর এইভাবে ইহার 
উত্তর দিয়াছিলেন :_- | 
সমশ্যা-প্যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই!” 
আয়ান করিল বিয়ে রাধিকা সুন্দরী, 
তারে লঃয়ে বিহারেন মুকুদ্দ মুরারি। 
এ মূ হৃঃখের কথা কার কাছে কই, 
যার ধন? তার ধন নয়, নেপো মারে দই।” 
(২২৭) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচজ্র কহিলেন, প্রম-সাগব মহাশয় : আপনি 
কবি, এজন্ত আপনার মত সখী লোক আর নাই।*. ইহা শুনিয়া 
 ক্লাশসগৈর কহিলেন, প্যাহার কপাল পোকা, ছ্খ নাই ভার !* ত্থন, 


ককি কৃফুকাস্ত"ভাঁছড়ীর বাঙ্ষালা-সমন্তা-পৃরণ।, ২১৩ 
শ্রীশচজ্ঞ এই» সমন্তাটা পূর্ণ করিতে অঙ্থরোধ করায় তিনি এইভাবে 
ইহা, পূরণ করিয়! দিলেন £- 

সমস্তা-_প্বাহার কপাল গোড়া, সুখ নাই তার"!” 
স্বয়ং স্থরেশ যিনি, শ্বশুর নগেশ, 
ধাহার প্রজেশ মিত্র, রমেশ ধনেশ, 
ধার প্রিয় পুত্র ছশী সেবেশ গণেশ; 
শেষ না করিতে পরে যার কথা শেষ, 
ভিক্ষার ঝুলিটী সেই লইয়া মহেশ 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে পান যন্ত্রণা অশেষ । 
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,_ 
যাহার কপাল পোড়া, স্থখ নাই তার!” 
(২২৮) 
কোন সময়ে কোন ভদ্রলোক রস-নাগরকে প্রশ্ন করিসেন, 
"যেন কচি খোকা1”। রস-সাগর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উক্তি দিয়া 
সমস্কাটী পুর্ন করিয়া দিলেন £-- 
সমন্তা-পষেন কচি খোফা11% 
আহান্মখ হইলেই কমল! বিমুখ, 
আহাম্মখের কতু নাহি হয় সুখ; 
না শুনল গুরু-বাক্য,--এক়ি বলি বোকা, 
সর্বস্ব খোয়ালে ব্যাটা 'ষেন কচি খোক!। 
(২২৯) 
একদিন: রসস্সাগর রাজ-সভায় বসিয়া কথায়, বখাষ মহারাজ 
গিরীশ-চজকে. কহিলেন, “মহারাজ যে ব্যক্কি যে নি 
ভগবানের 'সধেনা করন, তিনি কাহার . প্রতি, কৃপা 'রুরিপ 


১৪ রফ্সাগর । 
থাকেন।” ইহা! শুনিয়া মহারজ কহিলেন, “যে ভাঁবে যে ডাকে 
সা, সেই পায় হরি!” তখন রস-সাগর ইহা এইভাবে পুরণ 
করিয়াছিলেন £-- 
সমন্তা-ষে' ভাবে যে ডাকে সদা, সেই পাই হরি!” 
স্মরণ করিয়া পরিক্ষিৎ নিরস্তর, 
কীর্তন করিয়া পরাশর 1[নিবর, ” 
বালক গ্রহলাদ শুধু স্মরণ লইয়া, 
লক্ষ্ী-দেবী শুধু পদ-কমল সেবিয়া, 
ব্পেরাজ-পুত্র পৃথু করিয়া 'পূজন, 
শ্জ্ুর উত্তম-ভাবে করি” সংবর্ধন, 
বলি- । ধন 'মন অর্পণ করিয়। 
হরি-পদ 'সার ভাবি” গিয়াছে মাতিয়া। 
হায় রে" সংসার-স্থখ সব পরিহরি* 
যে ভাবে যে ডাকে সদা, সেই পায় হরি! 
(২৩০) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র শ্রী বৈবাহিকের সহিত বপিয় 
রসালাপ লরিতে ছিলেন। বস-সাগরও .সেই স্থানে উপস্থিত 
ছিলেন। বৈবাহিক মহাশয়, মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন, 
"যে যাহার চোখে লাগে, তার ভাল তাই!” তখন মহারাজ 
হাসিতে হাদিতে র্-সাগ্রকে এই সমন্তাটা পূর্ণ করিতে বলিলেন। 
রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এইভাবে ইহা পূরণ 
করিয়া দিলেন সপ . 
সমস্তা--*খে যাহার চোখে লাগে, তার ভাল ত্বাই 1 
কিবা ক্বাপা, কিবা, খোঁড়া, কিনা, ফাল: আর, 
' কিবা হাড়ি, কিকা ভোগ, কে কয়ে বিচার! 


কৰি কঞ্ণকাস্ত ভাছড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণণ ২১৫ 
নয়নে পড়িলেই সব যায় তারে, 
হায় রে প্রেমের লীল! বুঝিতে কে পারে !' 
ভাল মন্দ ব'লে কিছু বীধা-ধরা নাই. 
“যে যাহার চোখে লাগে, তার ভান তাই !, 
(২৩১) 
মহারাজ গিরীখ-চন্দ্রের সভায় একজন খল-ম্বভাব মোসাহেব 
ছিল,। রস-সাগর মহাশয় মহারাজের অত্যস্য গ্রীতি-ভাজন ছিলেন 
বলিয়া এই মোসাহেব রস-স,গরের প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিত। এবদিন কথায় কথায় মহারাজ রস-সাগরকে হাসিতে 
হাসিণ্ত নিম়-লিখিত সমস্তাটী পুর্ণ করিতে দিেন। রস-সাগরও 
তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন :-- 
সমস্যা “যেরূপ স্বভাব যার, "ভাই থাকে তার !” 
ছুর্জনের কটু কথ! করিয়৷ শ্রবণ 
নিজ সাধু ভাব নাহি ত্যন্জে সাধু জন। 
সর্পবিষে জঙ্জরিত চন্দনের কায়, 
তথাপি স্থগন্ধ তার ছাড়িবে না তায়। 
স্থজনের মি৬ কথা শুবণ করিয়া 
ছুর্জনের দুষ্ট ভাব না যায় চলিয়। ৷ 
জোক বসাইমা দাও স্তনের উপর, 
ছুষ্ধ না খাইয়! খায় রক্ত নিরস্তর। 
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,_ 
“যে” স্বভাব যার, তাই থাকে তার ! 
€ ২৩২) 
একছা রাঈ-পতায় প্রশ্ন হইল, প্রক্ষ রক্ষ রুক্ষ গতর নক্ষের 
নন্দিনি!” রস-সাগর এইরূপে এই সমপ্যাটী পূর্ণ করিয়'ছিলেন :-- 


২১৬ রস-সাগর। 


সমস্যা -্রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে দক্ষের নন্দিনি !” 
এই ভব-কারাগারে হইয়া! পতিত 
কর্শ-শঙ্খলেই আছি বন্ধ অবিরত । 
পাপ-পন্কে হইয়াছি পরণ মলিন, 
অতি দীন-হীন-ভাণব বাপিতেছি দিন। 
বড়ই বিপৎ মোর শিব-সীম স্তন ! 
“ক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে দদ্গের নদ্দিনি ! 
( ২৩৩) 
একদিন রস-সাগর যহারাজ গিরীশ চন্দ্রের বাঁটীতে নিমন্ত্রি 
হইঙ্া আহা স্রিতে বশিয়াছেন। তখন মহারাজ কবি রস- 
সাগরকে॥ কহিলেন, “আপনি আহার করিয়া উঠুন। আমার একটা 
সমতা পূরণ করিয়া দতে হইবে।” রস-সাগর আহার করিয়া 
উঠিলে মহারাজ কহিলেন, “রন্‌ ভূমণ্ডলে।” তিনি আরও বলিলেন, 
“মহারাজ ুষচন্্রকে লক্ষ্য করিয়া পূরণ করা চাই।” রস-সাগরও 
ইহা অনতিবিলঘ্ে পূর্ণ করিয়া দিলেন । 


সমন্তা-“রন্‌ তূমগ্ুলে।” 

কৃফচজা মহারাজ পুরন্দর দেবরাজ 
ছুলনের কেৰা বড় নর ম| বুবিল। 

তুলা"দণ্ডে ছুই নিখি স্থাপন করিয়া! বিধি 
ওজন করিত তার বাসনা জন্গিল॥ 

লঘু বণি' শচীপতি . উদ্ধদিকে তার গতি 
লঘু বন্ত উদ্ধদিকে যায় কুতৃহন্গে। 


অতি গুরু-বজিয়াই, “রন্‌ তৃমগ্ল়ে? -. 


কবি কের্াঁকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-পূরণ। ২১৭ 
(২৩৪ ) 


শুনিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণনগরে রস-সাগ্ুরের এক শ্যালিকাঃ 
ছিলেন। তিনি অতি সথরসিকা ; কিন্ত স্বামীর প্হিতূ কখনও কখনও 
তিনি করাহ” করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি ভগিনীকে 
দেখিতে আসিয়া, রস-সাগরের, বাটাতে ফরিছুদিন অবস্থিতি করিতেন। 
একদিন রন-সাগর তীহাকে বলিলেন, "আপনারা অবল। জাতি; 
তবে কর্তার প্রতি মধ্যে মধো..প্রবল-ভাব ধারণ করেন কেন?” 
ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “রম্ণী অবলা নয়, 
পরম প্রবল! !” শ্ঠালিকার এঁই কথা শুনিবামাত্র রস-লাগরের রস 
উৎলিয়া উঠিল। তখন তিনি আর থাকিতে না ঃপাঁরিয়া রমণী- 
গণের ্বপ-বগন-পূর্বক সমস্তাটা পূর্ণ করিয়া 'দিলেন। 
"সমন্তা_প্রমণী অবলা নয়, পরম প্রবল!” 

পুরুষ ফতই হোগ্‌ মহা বলবান্‌, 

সে জন নারীর কাছে কেঁচোর সমান । 

যত পায়, তত চায়. রমণী সকল, 

তাদের আকাঙ্ষা-বৃহ্ধি হস অবিরল। 

পুরুষ শুকায়ে যায় নারীর নিশ্বাসে, 

বিশ্বাস করিলে তাঈ সর্বনাশ শেষে। 

দ্বিগুণ 'দাহার তার, বুদ্ধি চতুণ্$'ণ, 

ছয় গুণ বৃদ্ধি তার, কাম অই্গুপ। 

গোপনীয় কথা তার নাহি থাকে পেটে, 

তাহাই ,রটায়। যাহা বন্ধাণ্ডে না ঘটে। 

পুরুষে ভেড়া করি” রাধে, নারী হত, 

ঘু়াইয়। মারে বারে বলদের নত... 


২১৮ রয়-সাগয়। 


রিধিও বুঝিতে নারে রমণীর লীলা, 
“রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা 1» 
(২৩৫) 

রস-সাগরের অদৃষ্টে এক, এক সময়ে এমন জটিল সমস্তা জুটিত 

যে, তাহার পূরণ করা সাধারণ লোক ?দসভব, মনে করিতেন। কিন্ত 

রস-সাগরের এরূপ" বলভী ঠবী শক্তি ছিল যে, যতই অটল সমস্ক। 
হউক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভ।হা পূর্ণ করিয়া! দিতে পারিতেন। 
একদ। একটি পণ্ডিত লোক রস-সাগরকে প্রশ্ন করিসেন, “রমণীর গে 
পতি, ভয়ে লুকাইল।” ..রয়ু-সাগরও তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ, করিয়া 
দ্রিলেন :-_ 

সমস্তা- “রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।” 

লক্ষ্মী" নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে 

তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে। 

তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি গ্রন্ল জলিল, 

রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।” 

[ব্যাথ্টা। এই কবিতায় “লক্ষী” শবে” ততুল ও “নারায়ণ” শব্দ 
জল অর্থ করিনা লইতে হইবে। অগ্রপাক সময়ে অগ্নিব উত্তাপ যতই 
বৃদধিপ্াপ্ত হয়, জল ততই তলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, থাকে। 
বতরাং লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের প্রবেশ সম্ভবপর । ] 

(২৩৬) 

একদা, পর হইল, “্রমণীয়ে বশে আরা বড়ই বিষম» ইহা 
শুনিয়া, রদ-সাগরেক্ছ রস উৎবিয়া উদ্টিল। গিনি" ওঁচগগণাৎ এইভাবে 
ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :-- 


কবি কুষ্খকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্কালা-দমন্তা-পুরণত। ২১৯ 
সমন্তার-"্রমণীরে বশে, আনা! ঘড়ই ,বিষম 1” 
সাম দান ভেদ দশু,-এ চারি, উপায় 
রচিয়া. ছিলেন বিধি পূর্বেই ধায় 
অগ্ভাপি না কজিলেন উপায় পঞ্চম, ' 
'বূমণীরে বশে আনা বড়] বিষম ! 
(২৩7) 
একবার রাজ-সভায় সমন্ত। উঠিল, “রদ 'থাকিলেই তবে সবে 
বশ হয়!” রস-সাগর এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া! দ্রিলেন :__ 
সমন্তা-“রস থাকিলেই” তবে সবে বশ হয়!” 
কাব্যে নয় রস, আর খাদ্যে ছয় রস) 
এই পঞ্চদশ রসে লোকে হয় বশ। 
অন্ত এক রস আছে এই সব বিনা, 
যার সনে নাহি হয় কাহারো তুলনা। 
গোলাকার, চক্রাকার,_-টাক! তার নাম,-- 
যার রূপ-গুণরবে মত্ত ধরা-ধাম। 
বশে আনিবাশ মত ড্ব্য নাহি রয়,__ 
'রস থাকিলেই তবে সবে বশ হয়! 
(২৩৮), 
একদিন গ্রাতঃকালে মহারাজ গিত্রীশ-চজ্্ রগ-সাগরকে লইয়া 
ভ্রমণ করিতে গরিয়াছিলেন। পথিমধো তিনি দেখিতে পাইলেন' মে, 
এক বজক-পুত্র হ্বয়ং গ্দভের পৃষ্ঠে বদিয্া ও তাহাতে ক্কণ্তলি 
বস্ত্র চাপাইয়া বাটী বাইভেছে। ইহ! দেখিয়া ষঙ্গারাজ কহিলেন, 
. "্রব-সাগর! ইহা এক অপূর্ব দৃষ্ঠ!” একথা শুনিবামা্ রস- 
সাগর হাদিতে হাতে কহিলেন, পরলের-মাগরে ভাসে এ রম-সাগর :” 


২২৪ রসন্পাগর।। 


তখন মহারাজ. কহিলেন, “আপনার সুমাস্যাটা জাপনাকেই পূর্ণ 
“করিতে হইবে।* রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া 
দিলেন 
সমস্া-“রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর !” 
জগতের স্টিক বরা চতসুথ, 
 হসে চড়ি চিরদিন-পাইল্ে সখ । 
জগৎ-পালন-কারী ঘের নারারণ, 
গরুড়ের পৃষ্ঠ তার অতি শ্রিয্ ধন। 
হইয়াও জগতের পরম ঈশ্বর, 
খাড়ে চড়ি” চিরকাল কাটালেন হর। 
গাড়ী জুড়ী পরিহরি” জন্ধকর উপর 
ভ্রমণ করেন ব্রন্ধা বিষুঃ মহেস্বর। 
দেবতার' পোড়া ভাগ্য, কি করিবে নর, 
'রষের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর !' 
(২৩৯), ৫ 
একদা প্রশ্ন হইল, “রহ রহ রহ।” ' রস-মাগর ভাহা এইভাবে 
পা করিয়া দিপেন ২ 
সমস্তা- প্রহ রহ রহ।” 
আর কিন, বক্য-বাণে ঘহ দহ দহ,' 
স্তাম-কলক্ষিত্রী।বামী কহ কহ কহ।- 
মনৌরম্য বোখগম্য নহ নহ নক, 
যঙ্ষণে রমণ করে “রহ রহ রহ” 
(৭৭৭) 


একদিন, ভীপচজ রর্সনাগরকে এই. লমন্তাটী - পূর্ব করিতে, 


ববি কফকাস্ত ভাহুড়ীরবাঙ্গালা-সমন্তা-পুরণ:। ২২১ 


দিলেন” রাণী ভবানীর আজ হু'ল সর্বনাশ * . রস-সাগর ইহা 
এইভাবে পুরণ করিয়! দিলেন ১ 
সমস্তা--“রাণী ভবানীর আজ হ'ল র্বনাশ! 
পাস্তা ভাত, চিতড়ী মাছ, কাচা লক্ষ দিয়ে 
হোস্টিং ডিনার খান গস্তের আলয়ে। 
শেষে কাস্ত শোয়াইয়! সিস্কুক উপরে 
বহুকষ্টে হোষ্টংসের প্রাণরক্ষা করে। 
কাস্তের এ উপকার স্মরণ করিয়া! 
হোস্টিং রাখেন ইহা! মাথায় তুলিয়া । 
কিরূপে কাস্তের আমি করি উপকান্, 
ইহা ভাবি, লাট এই করেন বিচার, 
রংপুরে প্বাহার-বন্দ” রাণী ভবানীর, 
তাহাই কাস্তকে দিব,--করিলেন স্থির | 
ভবানী সামান্ত রাণী, বুদ্ধি কিবা! তার! 
এ হেন সোণার রাজ্য সাজে কি তাহার ? 
এই ছল করি' লা অমনি তখন 
কাড়িয়া লইয়। রাণী ভবানীর ধন 
সঁপিলা কাশ্টের করে জনমের তরে, 
কাস্ত-মুদি বাবু হ'ল একদিন পরে। 
হেন কাণ্ড দেখি রাণী কহেন তখনি, 
“ভবানীর একমাস সহায় ভবানী!” 
ভবানীর প্রজাগণ ছাড়িল নিশ্বাস, 
_ স্াশী ভবানীর জাজ হ'ল সর্বনাশ ? (১) 
(১) হে প্রাতাদথরদীরা নর! নহাবা! রাগ ভবানী এাছিক দেড় কেটি টাকা -আব 


২২ রসন্গাঙ্গর | 


(২৪১) 
কোন সময়ে রস-সাগর কোনও দূরবর্তী স্থানে গিয়া একজন 
প্রবাসী বন্ধুর বাটীতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই 
বন্ধ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "রাম রাম রাম।” তখন রস-সাঁগর 
সেই বন্ধুকেই লক্ষ্য করিয়া [পরিহাস-চ্ছলে এই সমস্তাটা এইভাবে 
পূরণ করিয়! .দ্িলেন :£-_ 
সমন্যা--“রাম রাম রাম।” 
সম্পূর্ণ যুবতী নারী রেখে দিয়া ঘরে 
চলির তাহার পতি বাণিঞ্যের তরে । 
মুমাস,-মন্দ মন্দ বহে সমীরণ, 
নিশায় বিদেশী “জন দেখিল হ্বপন | 
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল, 
বা্টীতে যাইব বলি' মনেতে ভাবিল। 
তিন দিবসের পথ এক দিনে যাব, 
নারী-সঙ্গে রস-রঙ্দ অগ্যই করিব । 
এত ভাবি” তাড়াতাড়ি যেছে নিজ ধাম, 
উছন্ট খাইয়া বলে 'রাম রাম রাষ | 


জমীদারী এতদিন নির্ব্বিবাদে ও, শীস্তি-সহকাঁরে চালাইয়। আসিতে ছিলেন; . যে 
সাক্ষাৎ ভবানী রাণী ভবানী অগৎ-শেঠ দ্বার! বার্ধিক ৭* লক্ষ টাকা কর দিল্লীর 
সম্রাটের মিকটে যথাসময়ে পাঠাইর়। দিয়! বাঁদসাহের ও নবাবের নিকটে প্রভূত 
, কল্মান প্রাপ্ত হইয়াছিজেন, তিনি আজ হেষ্টংসের চক সামান্ত স্ত্রীলোক বলিয়া 
গন্য, হইলেন এব্৫'তিসি আজ সীমান্ত “লা খাহার-বল” হক্ষা করিতে অসমর্থ* 
হইলেন, ছাই আজ হোস শ্টরপে বলিতে সাইস কপ্সিলেন। স্বীয় তরিরপাজ 
 কা-বাধুক্ষে হড় করিবার অভ .ডাহার এইরাপ গতিগন্তি হইবাছিল। 


কৰি কৃষ্ণকান্ত ভাঙুড়ীর বাজালা-সমস্তা-পূরণ। ২২ 


(২৪২) 
একদিন সন্ধ্যায় সময় গিরীশ-্চন্দ্রের লভামু রামায়ণ-গাঁম হইতে 
ছিল। গান: শেষ হইয়া গেলে মহারাজ রস-যাগরফে এই সমস্তাটী 
পূ করিতে দিলেন, "রামের কঠিন: প্রাপ, সীতার কোহল!” 
রস-সাগর এইভাবে ইহা পূরণ করিয়। দিয়া ছিলেন : 
সমন্তা-পরামের কঠিন প্রাণ, সীতার কোমুল !” 
(শ্রীকৃের প্রতি যৃন্দার উক্তি) 
দশ মৃষ্ি ধরি' হরি! দল অবতারে 
কি কাণ্ড না করিয়াছ আসিয়া সংসাদে ! 
রাম-অবতারে তুমি করেছ যে সব, 
চু: দিয়া জল আসে শুনিলে কেশব! 
ধিঘম দুর্জয় বীর বালীর জীবন 
বিনা দোষে চোরা বাণে করিলে হরণ! 
গর্ভবতী সীতা সতী তোমারি রূপায়ঃ 
বা্মীকির বনে গিষা প্রাণরক্ষা গায়! 
লঙ্কাপুরে সীতা অগ্নি-পরীক্ষাও দিয়া 
বিষম মনের ছুঃখে ছিলেন বাঁচিয়া ! 
৬াষ অন্ি-পরীক্ষর কথা শুনি” কাণে 
অধ্রি কুণ্ডে বাপ দিয়া মরিলেন প্রাণে ! 
শুনিয়া তোমার কাণ্ড হয়েছি বিহ্বল, 
“রামের কঠিন প্রাপ, সীতার কোমল !” 
(২৪৩) 
একদিন ববরাঁজ প্রীশচন্ত্রের কোন এক বয়ন্ত রস-সা্গরকে এই 
সমন্তাটা পূর্ণ কলিতে দিলেন :--প্রিশবতী নামী যথা দরিজের 


২২৪ রদ-সাগর । 


ঘরে।* তিনি আরও বলিয়। নিলেন, “এবকটামান্র চরণ যোগ করিয়া 
আপনাকে ইহা পূর্ণ করিয়৷ দিতে হইবে ।* রস-সাগর ক্ষণ-বিলম্ব 
না করিয়াই ইৎ৷ এইভাবে পূরণ করিয়। দিলেন £_ 

সমন্তা+ রূপবতী নারী যণ। দরিদ্রের ঘরে ।” 

ব্যাকরণ বিনা বাণী শোভা নাহি ধরে, 
“ূপবতী নারী যথা দরিত্রের ঘরে ।? 
| (২৪৪) 

মহারাজ গিরীশ-চন্জ রস-সাগরকে এত ভাল বাসিতেন যে» 
তাহাকে না দেখিয়। থাকিতে পাদ্দিতেন না। তবে রস-সাগর 
বিলক্ষণ তেজ ছিলেন; সময়ে সময়ে তাহাকে ছুই এক কথ! 
শুনাইয়া দিতেও কুষ্টিত হইতেন না। মধ্যে মধ্যে এক্সপ ঘটিত যে, 
মহারাজ বিরক্ত হইয়। কিছুদিনের জন্য তাহার বেতন বন্ধ করিয়া 
দিজেন। একবার রস-সাগরের বেতন কিছুদিনের জদ্য বন্ধ হওয়ায় 
তিনি অভিমান করিয়। গৃভে বলিয়াছিলেন। বাজবাটাতে বেতনও 
প্রাপ ছিল। কিন্তু অভিমান করিয়া সাজ-বাটাতেও যাইতেন না 
এবং বেতনও চাঁহিতেন না । রস-সাগর নির্,_উাহার সংসার 
চলে না| আন্বণী দিবানিশি ভীহাকে তিরস্কার করেন । মহারাজ 
অনেক দিন রস-সাগরকে দেখিতে না পাইয়! তাহার "বাদ পাইবার 
জন্ভ এক জন কর্মচারীকে তাহার বাটাতে পাঠাঈয়! দিলেন ' ধস- 
সাগরের বাটা অতি সামান্্। কর্মচারী বাটার বাহিরে থাকিয়া 
শুনিত পাইলেন যে, স্্ীপুরুষে সাংসারিক ছুঃখের কথা কহিভে- 
ছেন। রস-সাগপের স্ত্রী জতি বুদ্ধিমতী ও স্রেসিকা ছিলেন ॥ 
ধতিনি বিনীত-ভাবে স্বামীকে বলিলেন, প্ঠাকুর! আর সংসারের 
কষ্ট সঙ ছয় না। আনার ধ্বনি দিয়া ও ছাখ জানাই একছী 


ককি কৃ্ণকাস্ত ন্ভাুড়ীর বাজ্জালা-সমস্তা-পুরপ। ২২৫ 


কবিতা লিখিয়া মহারাজকে দিন;* তাহা হইলেই, তিনি প্রসন্ন 
হইবেন, এবং আমাদেরও সংসার সথথে হ্থচ্ছন্দে চলিবে ৮ ্রাহ্মণীর 
কথায় ক্রান্ষণ স্বাকার করিজেন, এবং মহারাঙ্গের সাহত দেখ! করি- 
বার" অন্ত গৃহ হইতে বাহিরে মিলন. তখন ' মর্হারাজের কর্দ- 
চারী বাহিরে থাকিয়া উভগ্নেরেই দুঃখ্ব কথা শুনিতেছিলেন। উভ- 
রেই পরম্পীর কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে কন্মচারী বলিলেন, দ্র" 
সাগর * মহাশয়! মহারাজ আপনাদের সংবাদ লইতে আমাকে 
পাঠাইয়াছেন।” ইহা বলিবামান্র রস-সাগব আহ্লাদিত হইয়া! তাহার, 
সহিত রাজ-বাটীতে গমন করিলেন ৷ দেখিবামাত্র' মহারাজ ঈষৎ 
হাস্ত করিয়া রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, '*ত্রাহ্মণী কেমন 
আছেন?” ড্রিনিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন “মহারাজ! ত্রাম্ষণী আপ- 
নাকে একখানি দরখাস্ত দিয়াছেন। "বে ভীষণ অর্থাভাৰ হেতু 
কাগজ, কলম ন থাকায় তাহার একটামান্র কথা! আপনাকে জানাইতে 
আসিয়াছি।” মহারাজ বলিলেন, “কি কথা বলুন |” রস-সাগর 
বলিলেন, “রেখেছি একটা ইবিকা1 1” খন মহারাজ কহিলেন, 
"আপনার ব্রাঙ্মণীর সমস্তা আপনিই পুর্ণ করিয়া দিন।” , রস-সাগরও 
তৎক্ষণাৎ ব্রাক্ষণীর ধ্বনি দ্বিয়া করুণ-রসে সমস্াটী পূর্ণ করিয়া 
দিলেন। কবিতায় ছুঃখ-বর্ণনা শুনিয়। মহারাজ ব্যথিত হইয়া রস- 
সাগরকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়াছিলেন। : 
সমন্তা__*রেখেছি একটা ইবিকা ।* 

নিব্দেন করে দণ্সের দাসী, রস-সাগরের রসিকা»_- 

দয়া ছেড়েছেৰ নাঁথের নাথ, মন্দির ছেড়েছে মৃবিক্ষ। | 

আভরণ-চ”: করেছি বিক্রয়, স্থবর্ণ-বঞ্চিত নাসিক! | 

পাইব আশায়, আজিও নানার, “রেখেছি একটা ইষিকা' ॥ 


১৫ 


২২৬ রজ-লাগর | 


[ব্যাধ্যা ॥ ইষিকা _তৃণ অর্থাৎ কাটি। রস-সাগরের রসিক 
্রাহ্মণী সাংসারিক দুঃখের জালায় “নাক-চাবিটাও” বিক্রয় করিয়া 
ফেলিয়াছেন। "পাছে নাপসিকার ছিত্রটী বুজিয়া 'যায়। এই 
সবশঙ্কা করিয়া আক্তিও তিনি নাপিকায় একটা “কাটি? দিয়া 
রাখিয়াছেন।] ৰ 

(২৪৫) 

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র জীবনের প্রথম ভাগে নিরতিশয় শুদ্ধাচারী 
ছিলেন। মগ্ঘপানের নাম শুনিলেই তাহার স্বণা ও হ্ৃৎকম্প উপ- 
স্থিত হইত। তিনি মদ্যপানের প্রতি এরূপ বিমুখ ছিলেন যে, 
পৈতৃক বিষয়-সমপত্তি প্রাপ্ত হইয়াই পিতার মগ্ভপায়ী বন্ধুগণকে রাজ- 
বাঁটী হইতে বহিষ্কৃত * করিয়া. দেন। পরে যখন পউথড়া-পরগণা” 
নিলাম হইয়া যায়, তখন তিনি শোক-ছুঃখে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। 
সেই সময়ে এক জন দণ্ডী গোস্বামী মহারাজের নিকটে যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! 
সর্বদ'ই আপনাকে ব্যাকুল-চিত্ত দেখি; ইহার কারণ কি?” তখন 
মহারাজ কহিলেন, “যে কুলাল্পার নিজ দোষে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি 
বিসঙ্জন দিয়া, তাহার আর ্স্থ-চিত্তে থাকিবার সম্ভাবনা, 
কোথায়?” ইহা শুনিয়া দণ্তী মহাশয় কহিলেন, "আমার শরামর্শানুসারে 
কাধ্য করিলে আপনার "মনঃপীড়া দূরীভূত হইবে 1৭ অন্তর প্রতভীর 
আদেশে তিনি তন্্ো্ত মত গ্রহণ করিয়৷ যাবজ্জীবন স্থ্রাদেবীর 
উপাপূক হইয়া রহিলেন। একদিন তিনি কয়েক জন মভপায়ী 
সহচরের সহিত বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, ধর্ষন অময় 
রস-সাগর আসিয়া উপস্থিত, 'হইলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
যহারাজ প্রশ্ন করিলেন, লইয়া ইয়ার ব্ধী এগ ৬ হয়!” রস- 


কৰি কৃঞ্চকাস্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-পুরণ।, ২২৭ 


সাগর মহাশয়ও মহারাজের তৎকালীন মানসিক ভাব বুঝিতে 
পারিয়া এইভাবে সমস্তাটা পূর্ণ করিয়। দিলেন :_- 


. সুমস্তা “লইয়া ইয়ার বক্সী এণ খুসী হখ।” 
গাজাটা বড়ই পাজি, ক্ষাণ করে দেহ, 
পচা গন্ধে নাভী উঠে, টান যদ্দি কেহ। 
নম্ত নিলে বিদ্যা বাড়ে, বাঁডে বহু যশ, 
গুড়ক ভদ্রের তরে, নীচের চরস্‌। 
সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি ট্রকু বাড়ে অবিরল, 
খর্যাণ সংসারে এক ভরসাব স্থল । 
আফিঙেতে কত স্থখ কি বলিব অ।র, 
বুম্‌ হ'য়ে বনে থাকে নড়া চড়া ভার। 
মজা যদি থাকে কিছু মদেতেই রস, 
'লইর। ইয়ার ববী প্রাণ খুপী হয়|” (১) 


(২৪৬) 


একদিন রাজবাটার দেওয়ান রাম*মাহন মজুমদ।রের নিকটে রস- 
সাগর 'প্রাপ্য বেতন আনিতে গিয়াছিলেন। তখন রাজবংশে বিষম 


(১) এই বাঙ্গ না-সমস্তা-পুরণ, কবিচন্ত্র-কৃত বাঙ্গীল। ও সংস্কৃত-মিশ্রিত নিক্- 
লিখিত হাশ্-রসাত্মক সংস্কৃত উত্তট-কবিতার অনুবাদ মাত্র ১ 
গঞ্পা পাজিভব! তনুকৃশকরী চুর্গনধযুক্তা পুন- 
নন্ভিং মৌধযহসং সতার্চ গুড়কং কুজাঃ সহেরং্যরণ। 
সিদ্ধিবু্মিবিবর্ধিনী খলু নৃণীং খর্ধাণ ভর্যান্থলী 
আফিঞ্চারুমজা ইয়ারখুসিদেল্‌ মন্তং হজনায়ফগ্‌। 


২২৮ রস-সাগর। 


আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল | কথায় কথায় মজুমদার কহিলেন, 
“রদ-দাগর মহাশয় ! মহারাঞ্জের কাণ্ড সমস্তই দেখিতেছেন। তাহার 
বিষয়-ুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তিনি অতুল এশ্বর্ের অধিপতি হইয়া 
সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি একবারে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে।” ইহা শুনিয়া রচ-মাগর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন 
এবং প্রাণের আবেগে বলিয়৷ ফেলিলেন, “ক্ষীর মতন কেহ পতি- 
ব্রত নাই।” তখন মজুমদার কহিলেন, “রুপা করিয়া এখন এই 
সমন্তাটা পূর্ণ করিয়া দ্িন।” তখন রস-দাগর ইহা এইরূপে পুর্ণ 
করিয়া দিলেন *__ 


সমস্তা-প্লক্মীর মতন কেহ পতিত্রতা নাই। 


লইয়৷ গরুর পাল স্থথে বৃন্দাবনে 
খেলিয়া ছিলেন হরি তাহাদের সনে। 
আজিও গরুর মত যার! বৃদ্ধি ধরে, 
তাহাদেরি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘুরে ফিরে। 
তাই আমি এই কথ! বলিবারে চাই,_ 
লিক্্ীর মতন কেহ পতিব্রতা নাই 1 (১) 


(২৪৭ ) 


একজন একদিন গ্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্লঙ্গ ফেলে দিল।” রস- 
মাগয্প তাহা! এইভাবে পূরণ করিয়৷ ছিলেন :-- 


(১) এই ক্ষবিতার ভাব নিষ্-লিখিত সংস্কৃত উত্তট-ক্নখকে দেখিতে গাওয়া 
শ্বায২₹-  "গোতিঃ জীড়িভবান্‌ কৃষক ইতি গোসমবুদ্ধিতি; ৷ 
জীড়ত্যন্াপি সা বাপ্রীরহো। দেবী পতিজ্্তা ॥ 


কৰি কষ্ণকান্ত ভাগুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণ । ২২৯ 
নমন্তা-এলঙ্গ ফেলে দিল।” 
হেন উপকার আর না করিল কেছ, 
বেরহিণী কহেন,--কল্যাণে থাক্‌ রাহু। 
বদি বল শশী খেয়ে মলনল হলো, ' 
' গ্রহ্গ-সময়ে ধনী.“লঙ্গ ফেল দিল ।” 

[ ব্যাখা । চন্দ্র বিরহিণীর বিষম, শত্রু, কারণ বিরিহিণীর পক্ষে 
ধতগুনি 'উদ্দীপকণ বন্ধ আছে, চন্্রই তাহাদের মধ সর্ক-প্রধান। 
চ্্র-গ্রহণ সময়ে রাহ চন্ত্রকে গ্রাস করিয়া থাকে +_এজন্য বিরহিণী 
রাহু-কতৃক চন্দ্রের গ্রাম ও ছুঃখ দেখিয়। তিনি আশীর্বাদ করিতেছেন, 
“কল্যাণে থাক্‌ রাহ।” পাছে চন্দ্রকে আহার, করিয়া মন্দারি 
হয় ও তাহাকে বমন করিয়। বাহিরে ফেলিয়। দেয়। এই ভয়ে 
বিরহিণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাহুকে একটী লঙ্গ ( লবঙ্গ) 
খেতে দিলেই তাহার পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং সে চন্ত্রকেও 
সুন্দর-রূপে পরিপাক করিয়া ফেলিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি স্বীয় 
নাসিকা-স্সিত একটা লঙ্গ  লব্জ-নামক স্থবর্ণের অলঙ্কার ) রাহুকে 
লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিল। ] 

(২৪৮) 

কোনও লোক রাজ-সঙায় বসিয়া একদিন সমস্ত দিলেন, 
“ললাটে নৃগুর-ধ্বন অপরূপ শুনি।” রস-ম'গর তখনই ইহা এইভাবে 
পূর্ণ করিলেন 

সমা--পললাটে শুপুর-ধ্বনি অপরূপ শুনি।” 

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা এ্রীনন্দ-নন্দন, 
ছঞ্জয় ধানেতে রাধা মংজছে যখন। 


২৩ রস-সাগর ।' 


শ্রীকষই সেই মান; নভঞ্জন-কারণ 
গীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ। 
শেয়ে রাধা-পদ শীর্ষে নিলা চক্রপাণি, 
“বুলাটে রন রা শুনি !, 


(২৪৯) 
শাস্তিগুরে রামগোবিন্দ গোস্বামীর বাসস্থান ছিল। তিনি একদিন 
কোন কাধ্যোপলক্ষে রাক্গ-স'ভায় আসিয়া রস-সাগরেন সহিত 
আলাপ পরিচয় করেন। পরে হিনি একটা সমন্ত। পূরণ করিতে 
“দন, “লাগে তীর, না লাগে তুক্কা।” রস-সাগর তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :_ 
সমশ্তা-“লাখে তীর, না লাগে তুক্কা 1” 
গোৌঁনাই গোবিন্দ প্রেমের তৃক্কা, 
্রস্থ-পাঠ গাজা হাককা। 
ধরেন কাণ, ল1গান্‌ ফুক্কা, 
“লাগে তীর, না! লাগে তুক্কা ॥” 
(২৫০) 
মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের কোনও এক পরম বন্ধু তাহার সহিত 
দ্রেখ। করিতে শিয়া বলিলেন, “মহারাজ! আমার একটা বয়ঃকনিষ্ঠ 
সহোদর সম্প্রতি ৬গঙ্গালাভ করিয়াছেন” ইহা শশা মহারাজ 
ছুঃখ-প্রকাশ করিয়া কহিজেন, "শমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী*!” 
ইহ। শুনিয়াই রস-সাগর' ছুঃখ প্রকাশ করিয়া করুণ-রসে ' সমস্যাট 
পূর্ণ করিয়া! দিলেন! 
সমস্তা-_“শম্ন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগারী !* 
শক্তি-শেলে লক্ষণ পড়িলে রণ-ভূমি, . 
কাদেন ব্যাকুল হগপ্রে জগতের স্বামী। 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাহড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পুষ্ীণ।' ২৩১ 


শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ,-সবার আগে আম, 
শিমন-ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী 1 


(২৫১) 


একদিন মহ।রাজ গিরাশ-চন্দ্র প্রণ-সাগরকে কহিলেন, “অস্ত 
আপনাকে একটা রসাল জটিল সমস্ত! পূর্ণ করিতে দিব।” ইহা 
বলিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "শ্বশুরে ধবিল পত্ধা 
পর্তির সম্মুখে!” রস-সাগরের রস শুষ্ক হইবার নভে! তিনি 
তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই সমস্যাটা পূর্ণ করিযা দিলেন ১ 


১ম পুরণ। 
সমন্মা-্পখিশুরে ধরিল পত্রী পতির সম্মুখে ।” 
গোদাবরী-পর-পারে বাপ করিবার তরে 
কুম্ত-পুত্র অগন্তের বাসনা জন্মিল। 
যবে খষি গেল জলে দগ্ধ হ'য়ে চিন্তানলে 
সতী সার্বী লোশামুদ্রা ব্যাকুল হইল॥ 
যাইব পতির সনে এই ইচ্ছা মনে মনে 
বক্ষে কুম্ত ল'য়ে নদী পার হ'ব সুখে। 
কামাতুর হয়ে সতী না দেখিয়। অন্য গতি 
শ্বশ্তরে ধরিল পত্বী পতিগ সন্ধুখে ॥ 
উক্ত পূরগ-কবিতা শুনিয়া! মহারাজ গিরীশ-চ্জ কহিলেন, “রস- 
সাগর মহাশয়! অন্ত প্রকারে এই সমস্তাটী আপনাকে পূর্ণ করিতে 
হইবে।” তখন রস-সাগর মহাশয় নিম্-লিখিত-ভাবে হা পুনর্বার 
পূরণ করিয়। দিলেশ | 


২৩২ রস-লাগর । 


২য় পূরণ। 
সমস্যা-_“শ্গ্তরে ধরিল' পত্তী গতির সন্ুখে !” 
ঘুরে ঘুরে বানে বনে পঞ্চ পাগুবের সনে 
কান্ত হায়ে পড়িলেৰ ক্রপদের বালা। : 
ভীমসেন মহামতি "? কহেন প্রেয়সী প্রতি 
শ্রম দূর কর 'তুমি,_রাজার মুহিলা 
ইহা" শুনি 'দীরে ধীরে যাইয়া গোদার তীরে" 
বৃক্ষতলে বসিলেন ধমী মহান্থখে। 
পবনের তরে হায় হইয়া পাগন প্রায় 
শ্বিশ্ুরে ধরিল, পত্বী পতির, ০ 
(২৫২) 
একদিন মহারাজ 'গিরীশ-চত্র সভায় বসিয়া: অনেক "লোকের 
সন্ুথে স্বীয় প্রপিতামই মহারাজ কৃষ্চন্ত্ের সমন্ধে নানা! গল্প করিতে 
ছিলেন । কথায় কথাঁয় তিনি রস-সাগরের দিকে চাহিয়া সহাস্য- 
বদনে কহিলেন, *শ্বেতাঙ্গীর গলে ।” রস-মাগর মহারাজের অভিপ্রায় 
বুঝিত্বে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই সমস্া পূর্ণ “করিয়া 
দিলেন :__ 
সমস্তা--“স্োভাঙগীর গলে ।” 
নিবেদন করি ওগো হেষটিংস্-মহিল। | , 
আমি এক মণিক্ুর আসিয়াছি তবু দ্বার 
বিকট করিতে এই মুক্তার মালা ॥ 
ইয়া অভি মৃজ্যবান. নাহি দেখি ভাগ্যবান্‌' 
ঘে কিনিতে পারে এই মহামুল্য হার। 
তি হেরিংসের সতী রূপবতী, গুধবতী 
হেন নিধি সাজে গলে কেবল “ভোমার ॥ 


কুৰি কৃষ্ণকাস্ত ভাুড়ীর বাঙ্গালা সমন্তা'ত্রগণ। * ২৪৩ 


ইহার নাহিক তুন্য না রব আঁধক মূল্য 
চন্মিশ হাজার টাক! করিব গ্রহণ। ' 
একবার দিন গলে দেখুক জগাহী-তলে 
সোণার সহিত হোগ. সোহাগ-মিলন ॥ 
শুনিয়া! হেষ্টংস-নারী করিলেন মন ভারি 
এত টাকা না দিবেন সাহেব আমার । 
মৃদুহাস্তে একবার কহিেন মণিকার 
নাহি লব মূলঃ আমি,_ই1 উপহার ॥ 
টাদপানা মুখখানি তুলিয়া তখন ধনী 
তাবিলেন আমি বন্য এই ভূমগ্ডলে। .. 
স্ীকালীপ্রসাদ কয় ই্রীরুক্চন্দ্রের জয় 
কিবা শোভে সুক্তাহার “শ্বেতাক্ষীর গলে |” 

[ প্রস্তাব। মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রের দুই রাণী ছিলেন। প্রথমার 
গর্ভে শিবচন্ত্র, উৈরবচন্ত্র, হ্রচন্ত্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। এবং 
দ্বিতীলার গর্ভে শতৃচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করেন । শিবচন্ত্র যেরূপ শাস্ত- 
স্বভাব, পিতৃভক্ত ও স্ুপত্ডিত; শল্ুচন্্র “েইরূপ উদ্ধত, পিতৃদ্রোহী 
ও শান্ত-জান-বিমুখ হিলেন। শিবচন্দ্র সাক্ষাৎ শিব। যখন নবাব 
মীরকাশিম্‌ মুঙ্ের-ছূর্গে পিতা ও পুত্রকে বধ করিবার জন্ত আদেন 
দেন, তখন শিবচন্্র উভয়ের গ্রাণরক্ষার সম্বন্ধে তাহাকে সং-পরামর্শ 
দিয়া তাহার বথেষ্ট সেবা ও গুতা করিস্াছিলন। এজন্য কৃষচন্জ্র 
শিবচন্্েরই নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া .দিবার সংকল্প করিয়। 
বাঙ্গালা ভাষায় একখানি “দানপত্র* ও পারসী ভাষায় .একখানি 
“তফ বিজ নামা” লিখিলেন। তৎকালীন গভরপর .জেপার়ল্‌ ওয়ারেগ 
হোষ্টংসের কাউন্সিলের এক জন সাহেব মেস্বর ও একজন মুন্সী, 


২৩৪ রস-সাগর। 


আসিয়া তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহর করিম্না দিয়া থান। ১১৮৭ 
বঙ্গাব্ধের ! ১৭৮০ ধুষ্ঠাবের ) ৯ই জ্যেষ্ঠ তারিখে এই “ছুই খানি 
কাগিজ লিখিত হুয়। “এই দানপত্রে মহারাজ কৃষচন্্র স্থীয় জ্যো 
পু শিবচন্রকেই নমস্ত “ সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া ছিলেন। অন্থান্ত 
€টা পুত্র ও পৌন্রদিগকে সর্বশুদ্ব' কেবল ৪০০০০২ ( উল্লিশ হাঁজার ) 
কার বাধিক বৃত্তি দিবার ধন্দৌবস্ত করিয়া 'ছিলেন। 
এই দানপত্র লিথিগ্ল মহারাজ ১৭৮১ খুষ্টান্বে মহারাজ “*ব- 
চন্দ্রের নামে সমগ্র জমীদারীর রা্জ-ঈনন্দ-প্রাপ্তির উদ্চোগ করিতে 
লীগিলেন। ওরারেণ হেষ্টিংসের কতৃত্ব-কাল এইকপ ব্যাপার-নির্ববাহ- 
বিষয়ে তাহার প্রধান কর্ধ-গচিব দেওয়।ন গঙ্গাগোবিন্দ পিংহের 
প্রভৃত ক্ষমতা ও কউ, চিত।। তাহাকে প্রসঙ্গ করিবার ,নিমিত্ 
কৃষচন্্র সবিশেষ মন্তবান্‌ হইলেন । গঙ্গাগোবিন্দের মাত-আঘ্ধের 
“সময় মহারাজ কুষ্ণচন্্র জোষ্টপুত্র শিবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে 
' গাঠাইয়া ছিলেন। শিবচন্দ্র সভাস্থলে গিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 
,মহাশয়কে বলিলেন “দেওয়ান বাহাছুর! আপনার মাতৃশরান্' ঠিক 
দক্ষযজ্ঞের মত।” তাহাতে সিংহ মহাশিয় ঈষৎ হাস্য করিয়! বিনীত- 
ভাবে বলিলে্, “আমার মাতৃশ্রাদ্ধ দক্ষষজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক, কারণ 
দক্ষযঞ্ষে ত্বয়ং 'শিহবর' আগমন হয় নাইগ” রুষ্চজ্জর গঙ্গ“গোবিন্দকে 
স্তষ্ট করিতে সবিশেষ চেষ্টা, করিয়াও কৃতকাধ্য হইত গারেন নাই 
তাহার উদ্ধত ও অবাধ্য পুত্র শভূচন্ত্র মনে করিয়াছিলেন যে, 
সম্পত্তির এক' অর্জাংশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার! পাইবেন, এবং 
পর অদ্ধীশ তিনি, বং পাইবেন । এই উদ্দেশে ,শডৃচজ, 'নাজ- 
ঠাসা সাহাম্য-লাভের নিমিত্ত নানা প্রকার্' চেষ্টা করিতে 
লীগ্সিলেন? .কৃষ্চচজ্জ এই দানগত লিখিয়া দিখার ধুর্বেই সম 


কবি কষ্ণকান্ত ভাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পূরণ। ২৩৫ 


সম্পত্তির দশাংশ শিবচন্দ্রকে এবং ঝষ্ঠাংশ শল্ৃচন্রকে দেওয়া স্থির ' 


করিয়াছিলেন এবং শল্তৃচন্্ও তাহাতে সন্মত হইয়াছিলেনন। এক্ষণে 
শভৃচন্ত্র গুতিজ্ঞা করিলেন, “যেরূপেই হউক, অর্রক' রাজ্য লই । 
ইর্ঠাতে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীন পতন।” 
দানপত্র লেখা হইয়া গিয়াছে, এবং 

সাহেব মে্বর ও যুশশীরও স্বাক্ছর এবং মোহর মন্লিবিষ্ট হইয়াছে। 
এখন শল্তচন্দ্র নিরুপায় হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন 
হইলেন। তিনি তাহাকে অথলোভ দেখাইলেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে 
কি করেন, তাহা স্থর করিতে পারিলেন না। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র 
গঙ্গাগোবিন্দকে এক খানি পত্র লেখেন। তাহার একশ্বানে এইরূপ 
লিখিত ছিপ, "পুত্র অবাধ্য, দরবাধ অপাধ্য, এখন যা করন 
এমপ্াখোবিন্দ।”  কৃফ্চচন্দ্রের দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ গর্ণ।- 
গোবিন্বকে প্রসন্ন করিয়া হস্তগত করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে 
প্রত্যহই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে কালীপ্রসাদ 
বুঝিতে পারিলেন যে, পঙ্গাগোবিন্দ তাহার সহিত কপট ব্যবহার 
করিতেছেন। তখন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের কপট ব্যবহার ও অন্তান্ত 
নিন্দার কথা লিখিয়া৷ কষচন্্রকে এক খানি পত্র লেখন। শল়চ্ 
পত্র-বাহকেন নিকট হইভে এই পত্র খানি লইয়া গঙ্জাগোবিন্দের 
হুম্তে অর্পণ করেন। পত্র-পাঠ-মাত্র সিংহের ক্রোধানল প্রজ্ালত 
হইয়া উঠিল। তিনি কষণচন্দ্রের বিপক্ষ €হইয়! উঠিলেন। পরদিন 
হেষ্টিংস ধন্মালয়ে উপবেশন করিবাষাত্র তিনি তাহাকে বলিলেপ, 


এশিক্চজ্্র বিষয়-কার্যে নিতান্ত অপটু, কিন্তু শড়ুচজর বিচক্ষণ, €. 


কাধদক্ষ। পক্ষপাতী হইয়াই রৃষচন্্ জ্োষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিয়া 
'অন্যান্ত পুত্রাদগকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন '” তখন 


২৩৬ বসন্দাগর 


' ওয়ারেগ হেষ্টিংস, গঙ্গাগোবিন্দের 'কপট-বচনে প্রতারিত হয়া শল়ু- 
চন্ত্রেই নাঁমে সনন্দ দিবার আদেশ করিলেন।” 
৩৫দেওয়ান "কাণীপ্রসাী এই বিষয়ের বিন্দ-বিসর্গও জানিতে পারেন 
নাই । তিনি, গঞজাগোবিন্দের -.নিকটে প্রতাহ যেরপ যাতায়াত 
করেন, নেইক্পই করিতে লাগিলেন। একদিন প্রার্তকালে 
কালাপ্রসাদ গ্াগোবিন্দের “বাটাতে গিয়া ' উপস্থিত হইলেন। 
গঙ্জাগোবিন্দ তাহাকে" 'দেখিবামাঅ ক্রোধে গ্রজ্রলিত হইয়া তাহার 
অত্যন্ত অবমাননা করেন। কালীপ্রসাদ নিতান্ত অবমানিত ও 
লাঁছ্িত “হইয়। বিষপ্র-বদনে কৃষ্ণচন্দ্র নিকটে আপিয়| গঙ্গাগোবিন্দের 
সমপ্ত কথা “তাহাকে বিজ্ঞাপন' করিলেন ।* মহারাজ অনেক" চিন্তা 
করিয়া স্থির করিলেন; যে, হেগ্টিংসের স্ত্রীকে কোনও কৌশলে 
হ্তগত করিতে পারিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। 
তৎকালে হুগলী ও চন্দন-নগরের বাজারে মণিকারদিগের নিকটে 
স্মৃতি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য মুক্তা বিক্রীত হইত। মহারাজ কালীগ্রসাদকে 
দিয়া ভাল ভাল মুক্তা সংগ্রহ করাইয় একছড়া মুক্তার মালা 
প্রস্তুত করাইলেন। পরদিন প্তাষেই , কানীগ্রসাদ এই মহামূল্য 
মুক্তামাল|৷ লইস্) হেষ্টিংসের বাটাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
'শন্তিনি তৎকালে শ্বাস্ুসেবনার্থ বাটা হইতে বহিগত হয়াছিলেন। .. 
কানীগ্রসাদ এই ন্ুযোগ পাইয়া মণিকারের বেশে হেটিংস-পৃত্বীর 
নিকটে উপস্থিত হইয! উক্ত মুক্তার মাল! তাহাকে দেখাটলেন। 
'তনি মালা দেখিয়া! হষ্টমনে জিজাসা করিলেন, “ইহার মূল্য. কত?” 
ছয়বেন িকার বিনীত-ভাবে কহিলেন, "আগা মূল্য জানিবার জন্ 
এত ব্যাগ্র হইডেছেন কেন? অনুগ্রহ করিয়। একবার গলায় পরিয়া : 
রদখুন, কিরূপ, শোভা হয়।” ' তিনি তখন ইহা গলায় 'পরিস্বা ইহার) 


কুবি কৃষ্ণকাস্ত,ভাছুড়ীর বাঙ্গালা সমস্তাঈুরণ। ২৩৭ 


পূর্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন | মণিকার কহিলেন, *আপনার ' 
রূপ ধেঁমন মনোহর, মালা ছড়াটাও সেইরপ* মনোহর, 
হইয়াছে |” তখন হেষ্টিংদ্‌-পত্বা পুনর্বার "ইহার মুল্য জিন্কা'না 
করিলে ছদ্মবেশী মণিকার করন, “ইহার মূল্য *অনেক টাকা । 
তবে 'আপনি, স্বয়ং ইহা 'ইলে আমি চররশ হাজার টাকা মুলে 
আপনাকে বিক্রয় ক্ষরিতে পারি।” মেম সাহেবু দীর্ঘ-নিশ্বাঃ 
পরিত্যাগ করিয়া বিষর-ভাবে কহিলেন, “আমার ম্বামী এত টাক 
দিবেন না। স্কতরাং আমার ভাগ্যে এই মুক্তার মালা ক্রয় করা 
ঘটিয়া. উঠিবে না।” মুগের মালায় হেষ্টিংদ-পত্বীর মন নিহিত 
রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে গারিয্না দেওয়ান কালীগ্রস'ৰ বিনীভ-ভাবে 
কৃহিলেন, "আপনি এই মালা কণ্ঠধেশ ছ্হতে মোচন করিবেন 
ঠ1--সামি ইহা আপনাকে উপহার দিতে আসিয়াছি।” তখন, 
তিনি আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনার স্বামী 
গভর্ণর জেনারল্‌ বাহাছুর গঙ্জাগোবিন্দ সিংহের আরোপিত বাকে) 
প্রতাঁরত হুইয়! মহারাগ রুষণচন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার রুপা ভিন্ন মহারাজের অন্ত উপায় 
নাই।” হেষ্টিংস-পত্বী ইহা গুনিয়। তাহাকে আশ্বা প্রদান 
করিলেন, এবং হেষ্টংস মাছেব গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাহাকে, 
গঙ্গাগোবিন্দের প্রতারণার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া! মহারাজের 
প্রার্ঘন'-সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অন্থুরোধ করিত লাগিলেন। (মমের 
সহিত. সাহেব অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া মহারাজের, .প্রার্থনা-প্রণ 
করিতে সম্মত হইলেন। অনতিবিলদ্ধে শিক্চন্ত্ের নামে লিখি 
মনন্দ গভর্ণর জেনারল বাহাছুর স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন। (১) 


পপ পপ পপ 


(১) এই সমস্তাপুরণ নম্বষে খে প্রপ্ত'ঘ লিখিত হইল, ডাহা কত 


২৩৮ রস-সাগর। 
| (২৫৩) 
একদা. রস-সাগরের শ্বশুর-বাটার সম্পক্কায় কোন লোক 
তাকে প্রশ্ন কৰিঘাছিলেন, “শ্তালিকার পতি ঘিনি, আদর ,তীহারি ।” 
তিনিও সমস্যাটা এইভাবে পুরণ, করিদাছিলেন ২ 
সমস্ত।- *হ্যালিকার পতি ফিনি, আদর তাহারি।” 
চন্দ্রের কৃত্তিকা নারী গিরীশের নারা গৌরী 
গৌরার শ্ভগিনী পুন: রুত্তিক! স্থন্দরী। 
ভাই চন্দ্রে শিরে ধরি রেখে দেন ত্রিপুরারি 
শ্যালিকার পতি যিনি আদর তাহারি ॥? 
(২৫৪) 
মহারাজ গিরামএ রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, শ্্রীগঙ্গা- 
গোবিন্দ” এবং বলিষ্ব। দিলেন, “এতিহাসিক ঘটন! *বপর্থন 
করিয়াই ইহা আপনাতক পূর্ণ করিতে হইবে।” তখন রস-সাগর 
মহারাজের অডিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন। 
সমস্যা" -্রীগঙ্গাগোবিন্দ |” [ 
(বঙ্গাগোবিন্দের প্রতি রুষণন্দ্রের উক্তি) 
ভীষণ অরণ্য-সম আমার সংসার, 
শড়ূচন্দ্র ধূর্ত পণ্ড,_নাড়িক নিম্তার। 


তমি সিংহ পশুপতি . তুমিই আমার গতি, 
তুমি 'ক্ুপা' করিলেই পরম আনন্দ। 
পুর হইল অবাধা, দরবার হলো অসাধ্য 


এ সময় যা করেন '্রীগঙ্গাগোবিন্দ ॥ 


৯ কার্ডিকোচ্র বায় মহাশর-পণ্ীত “ক্ষিতীশ-বংশাবজি-চরিতৃ” প্রস্থ হইতে 
স্গৃহীত হ্ইগ 1 প্রস্থকার 


কবি কষ্ণকাস্য ভাছ্‌ড়ীর সবাঙ্গালা-সমস্তা-পুরণণ ২৩৯ 


প্রন্তাব। যখন মহারাজ কৃষণন্ত্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্ত্রের 
নামে সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া শল়ুচজ্্রকে .কেবল বাধিক 
বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তখন শল়্ৃচন্্র অর্ধেক রাজ্য পাই 
জন্ঠ পিতার অবাধ্য হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাপক্স 
হন। 'ইহ জানিতে পারিয়৷ মহারাজ রুষচন্্র চিন্তিত ও নিরুপায় 
হইলেন, এবং গঙ্গাগোবিন্দকে একখানি পত্র শ্বহন্তে জিখিয়া তাহাতে 
এই “কয়েকটা কথা সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন, "পুত্র অবাধ্য, 
দরবার অসাধ্য, ধ। করেন শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।” | 


(২৫৫) 

রস-সাগরের কোন প্রতিবেশী তাহাশে শ্রশ্ন করিয়াছিলেন 
“সতী-ব।ক্য-রক্ষা হেতু বিধি-বাক্য নড়ে।” রদ-দাগর তাহা এইরূপে 
পূর্ণ করিয়াছিলেন £-_ 

সমন্া"__সতী-বাক্য-রক্ষা হেতু বিধি-বাক্য নড়ে।” 

রুগ্ণ পতি লয়ে সতী প্রবেশিলা ঘরে, 
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে। 
ভয়ে সুধ্য লুকাইল স্থমেরুর আড়ে, 

“সতী-বাক্য-রক্ষা হেতু বিধি-বাক্য নে” 

[প্রস্তাব। এই কবিতা-সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। অতি পূর্ব্ব- 
কালে 'একটি সতী স্ত্রী বাস করিতেন। তীঙ্গার স্বামী কুষ্ট-ঝেগে 
বিকলাঙ্গ হইয়া নিদারুণ মন্ত্রণাংভোগ করিতে ছিলেন। কোন 
স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইলে তান স্বামীকে স্বন্ধে লইয়া! ঘাইতেন। 
'একদা তিনি পত্বীর স্বদ্ধে চাপিক! যাইতেছেন, এমন সময় লক্ষহীরা- 
নায়ী এক স্বর্গ-বেশ্তাকে তিনি দেঁধতে পান। ইহাতে হুচীর মন 


২৪ রস সাগর। 


অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। স্বামীর চিতত-চাঞ্চলা দেখিম্বা সতা 
তাহাকে স্বদ্ধে লইয়া লক্ষহীরার উদ্দেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে 
লঈলেন। 'তিনি একস্ভানে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, স্মাপডব্য-সুনি 
এ শুলের উপরি বসিয়া পূর্ব-ৃত পাপের ফলভোগ করিতেছেন। 
তিনি বাল্যকালে কাট-পতঙ্গদিগকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ উপভোগ 
করিতেন বলিসা তীহার শুল-দণ্ড হইয়াছিল। শুলের উপরি অবস্থিত 
থাকিয়াও তাহার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। তাহারই নিয়-দেশ দিয়া 
সভী পতিকে গদ্ধে পইয়া যাইতেছিলেন। দৈবাৎ মাগ্তব্য-মুনির 
পদে হুষীর মন্তক-ম্পর্শ হইল। তখন শূল-দণ্ডের যন্ত্রণায় অস্থির 
ইইয়া মাপ্তবা-ধুলি অভিসম্পাত করিলেন, “বে ছুূর্বন্ত আমার ধ্যানের 
বিঘ্ন করিল, কৃর্ধ্যোদয় হইধামাত্র তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইবে।” 
সতী ইহা! শুনিবামাত্র লক্ষহীরার অন্তমন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া পাকে 
লইয়া গৃহে প্রতিনিবৃ্ত হইলেন এবং কহিলেন, প্যদি আমি যথার্থ 
পতী হই, এবং কায়মনোবাক্যে পতিসেবা কবিয়া থাকি, তাহ 
হইলে আমি ম্পর্ধী-সহকারে বলিতেছি যে, রাত্রি প্রভাত তইব না, 
এবং সুধাদেবও উঠ্ভিবেন নাং পতিরও মৃত্য হইবে না এবং আমিও 
বৈধব্য-যন্ত্রণা দোগ করিব না।” সতীবাক/, লঙ্ঘন করা দেবতা- 
গণেরও অসাধ্য । তখন নুধ্যদেব চি করিয়া দেপ্িরেন. “আগি: 
উদ্দিত হইলেই সতীকে বিধবা হইতে হইবে এবং তাহা। হইলেই 
আমি তাহার অভিসম্পাতে পড়িব।” এই ভয়ে হুর্যাদেব সুমেরুর 
পার্থদেশে ল্কািত হিলেন । অতএব হৃর্য্োদয় হইল না, এবং 
সভীবাক্য রক্ষা কত্রিবার অন্ত বাধর নিয়মও বিপধ্যত্ত হইল। রস- 
সাগর মহাশয় এই গ্রবাদ-বাকাটা লইয়াই উক্ত কবিতাটা রচনা 
করিয়াছেন । ] 


করি কৃষকান্ত্র ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পু্নণ | ২৪১ 
€ ২৫৬ ) 
একদা রাজ-সভায় সমন্তা উঠিল, “লতী সাধ্বী পতিব্রতা সাক্ষাৎ 
দেবতা !” * রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে” পুরণ করিত 
দিঙ্লেন :₹-_ 
সমন্তা-_“সতী সাধবী পতিত্রতা সাক্ষাৎ দেবত। !” 
পতিই পরম গতি, এই' যার মতি, 
আশ্রিতের প্রতি যিনি অতি দয়াবতী 
শ্বশ্২-জনে দেখি ধার শির অবনত, 
যা-ননদে প্রীতি ধীর রহে অবিরত , 
গুরু-জনে গুরু বলি” ধাহার গণনা, 
দোষী জনে দেখি' ধিনি করেন মাজ্জন।; 
ধাহার পরম গ্রীতি সপত্বীর প্রতি, 
তিনিই যথার্থ সতী,হেন লয় মতি। 
বর্ণিবে সতীর গুণ,-কাহার ক্ষমতা ? 
“সতী সাধ্বী পতিবতা৷ সাক্ষাৎ দেবতা !, 


(২৫৭). 


একদিন রাজ-সভায় সমত্ত। উঠিল, "সমুদ্রের কিছুমাত্র বিবেচন! 
নাই 1” রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়! দিলেন £ 
সমস্তা-_পসহুদ্রের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই 1 

ধিক্‌ ধিক শত ধিক তোমায় সাগর ! 

কে দিল তোমায় রম; নাম রত্বাকব? 

মহামূল্য রত্বগুলি রেখে দেছ পায়, 

অতি তুচ্ছ ঘাস গুল! ২'রেছ মাথায়! 

১৬ 


২৪২ রসল্সাগর। 


এ রস-সাগর, বেশ' বুঝিয়াছে তাই,_ 
সমুদ্রের [কছুমাত্র বিবেচনা নাই!” 
, ( ২৫৮ ) 
এক ব্যক্তি 'দরিদ্রাবস্থায় ফোন রাক্র-বাটাতে সামান্য বেতনে 
কর্ম করিতেন) কিন্তু রাজ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া পরিশেষে বিবক্ষণ 
ধনাঢা হ্ইয়াছিলেন। কোন কাধ্যের উপলক্ষে তিনি একবার 
তুলা করিয়া বহু-মংখাক ত্রান্মণ-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
রস-সাগর মহাশয়ও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। রস-সাগর যেরূপ 
কুবূপ- পুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাহাকে কেহ দেখিবামাত্র বড় লোক 
বলিয়া মনে ' করিতেন ন|।' কুতী দান করিবার সমর তাহাকে 
'সামান্ত লোক মনে করিয়া যংকিঞিৎ, দান করিয়াছিলেন! সেই 
কৃতীর এক জন 'কর্মচারী নিকটে ছিলেন। তিনি বাঁলিলৈন, 
“মহাশয়! করেন কি! ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের 
"প্রধান সভা-পত্ডিত।” তখন কৃতী একটু পরিহাস-পূর্ববক বলিয়া 
উঠিলেন, “ইনিই কি রস-দাগর ! সাব:স্‌, সাবাস্‌ সাবাস!” এই 
পরিহাস-জনক বাক রস-সাগর একটু. কুষ্ট হইয়া এবং তাহাকেই 
লক্ষ্য করিয়া এই সমস্তাটী পূর্ণ করিয়া ছিলেন £__ 
সমস্তা--“দীবাস্‌ সাবাস্‌ সাবাস্‌।” 
ধন্ত রে বিধাতা' তই যখন যারে মাপাস্‌, 
রাজ্য ডেঙ্গে- হাতীর বোঝা! গাধার পিঠে চাপীস্‌? 
, তুলো কত্তে' মূলে! দান, বেরিয়ে গঞ্পো কাপাস্‌, * 
'ডল্তে ভঙ্তে মাকাটা বেরুলো, 'স'বাম্‌ সাবাস্‌ সাবাস্‌।” 
(২৫৯) 


একদিন যুবরাজ প্রশচন 'রস-সাগরকে এই সমস পূর্ণ করিতে 


করি কৃষ্ণকান্ত ভাঁছড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-পৃর্ধণ | ৯৪৩ 
দিলেন :-_-পসিংহ-সম পশু ।” রস-শাগর তৎক্ষণাৎ ইহা! পূর্ণ করিয়া 
দিলেন £ | 


সমস্তা- -“সিংহ-সম পশ্তু |” 
শিব-সম দেব নাই, শবা-সম সতী, 
পার্থ-সম বীধ্যবান্, রাম-সম পতি; 
কাশী-সম বাসস্থান, শেধ-সম ফণী.. 
গঙ্গাজল-সম জল, ,শুক-সম মুনি; 
স্মর-সম ধনুর্ধর, কুরধ্য-সম তাপ, 
অগ্নি-সম সর্ববতূকৃ, চুরি-সম পাপ; 
দর্য্যোধন-সম মানী ধন্দ-সম হুখ, 
ব্যাস-সম গ্রস্থকার, রোগ-সম ছুখ ; 
ভগীরথ-সম পুত্র, গুহ-সম বীর, 
একলব্য-সম শিশ্ত, শুক্র-সম ধীর; 
ত্র্ণসম রম্য ধাতু, কর্ণ-সম দানী, 
বিপ্র-সম গুরু বর্ণ, ভীম্ম-সম জ্ঞানী; 
বিষ্ভা-সম শ্রেঠ ধন, ফ্রু«-স্ম শিশু, 
চিত্ত-সম দ্রুতগামী, “সিংহ-সম পশু (১) 
€( ২৬০) 
একদিন *হারাজ গিরীশ-চন্দ্র কহিলেন, ' রস-সাগর মহাশয় ! 
দেবীসিংহ রংপুর প্রভৃতি স্থানের ইজারা লইয়া স্ত্রীলোক-গণের 
উপরি কিক্প ভীষণ এত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা এখন তাপনাকে 


€১) কবিবর ন্বর্ত দ্বাশরখি রায়ের পাঁচালীতে এই ভাবের একটা কবিতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


২৪৪ রস-সাগর । 


বর্ণনা করিতে হইবে।” ইহা৷ ললিয়াই মহারাজ এই সমস্যাটা পৃণ 
করিতে 'দিলেন,__“সিংহীর ছুর্গতি দেবী-সিংহের কবলে!” তখন 
রূপ-মাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়। দিলেন :-_ ও 
সমন্তা-_পর্সংহীর দুর্গত দে্ী-সিংহের কবলে!» 

দেবীসিংহ রংপুরের ইজারা, লইয়া 

প্রজাদের বহু কর দিল চাপাইয়া। 

রাজা গ্র্। হেন কর দিতে না পারিল, 

ভীষণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে লাগিল । 

. দ্বীনি ধর্মালয়ে দিনের বেলায় 

'বাটা হ'তে 'তীকেও টানি আনা 

যে যে অত্যাচার, হ'ত বালিকার প্রতি; 

বারেক শুনিলে তাহা ফেটে যায় ছাতি। 

বালিকার সম্মুধেই তাহার মাতার 

করায় সভীত্ব-নীশ,-_উঠে হাহাকার । 

যে নারী সুন্দরী, পতি-পার্ষে রাখি” তারে, 

উলঙ্গ করিয়! মারে নিতন্ব, উপরে। 

ঘে নারী যুবতী, তার ধরি ঈয়োধর 

ছুচ ফুটাইয়। দিত তা নির্তর। 

বাশের বাকারী দিয়া কখন কখন ; 

ছিয় ভিন ক'রে দিত রমণীর স্তন। 

পতি পুত্র তনয়ার সম্মুখে থাকিয়া 

[তল পড়িত নারী মুচ্ছিত হইয়া! 

রস-সাগরের উত্তি_-ওম বন্ধরে 

দ্বিধা হও,*যাই মাগো! -ভোমার উদ্রে! 


কাব কৃষ্ণকাস্ত তাহুড়ীর বাঙ্গালা-সমন্তা-পৃরীণ ২৪৫ 


রহিল অনেক কথা বঝিতে বিরলে”_ 
“সিংহীর ছূর্গতি দেবী-সিংহের কবলে! (১) 
(২৬১) 
এক্দা যুবরাঙজ শ্রীশচন্ত্র রস-দাগরকে প্রশ্ন করিলেঈ, "সিরাজের 
পরিজন কে ক্রোথায় গেল|” রস-দাগুর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ এই- 
ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছিলেন 
সমন্তা--“সিরাজের পরিজন, কে কোথায় গেল!” 

মহম্মুদী বেগ্‌ যবে হ'য়ে আগয়ান 
হরণ করিয়াছিল সিরাজের প্রাণ 
তখন কে কোথা গেল পরিজন তার, 
বুক ফেটে যায়, যদি টন একার! 
'আমিনা" দিরাজ-মাতা গরম রূপৃসী, 
“ঘেমেটা” বেগম সেই সিরাজের মাসী। 
মীরণের আজ্ঞা লয়ে ছুরস্ত বখর 
ডুবাইন দুই জনে পদ্মার ভিতর | 
মিরাজের যৃত' সব বেগম-আছিল, 
এক এক ওমরারু গৃহিণী হইল। 
লুখফ-উদ্নিযার মঙ ন! ছিল রূপসী, 
চিনুদিন সিরাজের প্রেয়শী ঘতিষী।, 
"কার ঘরে গিয়া ঘর করিলে এখন 
সিরাজ-মহিযি | রবে তুষ্ট তব মন" 


" (১) ফর পরফবৃু যুক দিখিলনাঘ।রার বি-এল "্রদীত ম্িদাবাধ- 
কাহিনীতে" দেবীসিহের জতাচাযের কথ! সবি দর্িত হইছে 


২৪৬ রস-পাগর। 


মীরণ যখন এই প্রন জিজাসিল, 

সিরাজ-মহিষধী এই বথাটী বলিল,-_ 

“কার-পৃষ্ঠে চিরদিন বিরাজ ধাহার, 

গর্দিভের পৃষ্ঠে রুচি হয় কি তাহার ?* 

তিনি ও তাহার শিশু কন্তা কষ্ট সয়ে 

রহিলেন ইংরাজের বৃত্তিভোগী হয়ে। 

ধন জন মান যত সকলি ফুরাল, 

“মিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল।* 

(২৬২) 
মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একটা কন্তা জন্ম-গ্রহণ করিলে তিনি 
রম-সাগরকে কহিলেন, “আমার কন্তার কি নাম রাখিব, তাহা 
যাপনি স্থির করিয়া দিন। আমার ইচ্ছা যে, তাহার নাম 'দাতা” 
রাখি।” তখন রস-সাগর মহারাজকে কহিলেন, *সীতা-নাম কেহ 
যেন না রাখে কখন!” মহারাজ এই সমস্যাটা পূরণ করিতে 
বলায় রস-সাগর ইহা এইভাবে পুরণ কারয়া দিলেন £_ 
সীতা-নাম কেহ যেন না লাখে কখন!” 

হইল সীতার জন্ম মৃত্তিকার তলে, 

পিতার ছঞ্জয় পণ বিবাত্রে কালে। 

পরগু-রামের জনে পথে যুদ্ধ হয়) 

পতি সন পঞ্চবটী-অরণ্যে আশ্রয়। 

রাবণ হরণ করি কেশপাশ ধ'রে 

লঙ্কায় অশোক-বনে রাখে রোধ ক'রে। 

অপবশে পাছে ব্যা্থ হয় জিভুবন, 

দিতে হ'ল শেষে অগ্নি-পর*ক্ষা ভীষণ। 


কবি কৃষ্ককাড্ু ভাঁছড়ীর বাঁঙ্গালা-ঈমস্তা-পূরণ ! ২৪৭ 

প্রজাগণ নানা কথা কৃহিতে লাগিন, 

অবশেষে রামচন্দ্র বনবাদ দিল। 

অগ্নিও পবিত্র হয় পরশে যাহার; 

তাহারো অদৃষ্টে অগ্নি-পরীক্ষা আবার'! 

ছুঃখে ছুঃখে কেটে গেল সীতার জীবন, 

'সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন !» 

(২৬৩) 

একদিন রস-সাগর রাঙ্গাশ-গান শুনিয়া আসিয়া মহারাজ 
গিরীশ্:চন্ত্রকে কথায় কথায়, বলিলেন, “সীতার কঠিন প্রাণ, রামের 
কোমল 1” মহারাজ বহিলেন, "একথা আঅসস্ভব 1”, জ্য রস-সাগর 
এই সমস্যা পূরণ করিয়া নিজ মতের 'সার্থকৃতা৷ প্রদর্শন করিলেন,। 

নমহা-"সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল !” 

( সীতা-হরণের পরেই রাম ও লক্ষণ সীতাকে কুটারে দেখিতে 
না'পাইয়া বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন রাম: “সীতা? 
সীত।' বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও উত্তর না পাওয়ায় ক্রোধভরে 
সীতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন। ) 

কোথায় কোথায় সীতে! 'গেলে এ সম্য়, 
এখনি উত্তর দাও, ব্যাকুল স্বায় 1, 
এখনি আইস খা, ফাটিছে ' পরাণ, 

এই ছিলে, এই কোথা ধ'লে হন্তর্ধান? 
মমূদবায় পঞ্চবটী-বনে ঠাই ঠাই. 
খুঁজিতেছি ছুই ভাই,-তবু দেখা, নাই! 
বু্বীলাম গরিহাস করিবে বলিয়া . 
পম্পা-দধ্য পদ্স-বনে, আছ লুকাইয়া। 


২৪৮ রস্সাগর। 
এখনে উত্তর নাই 'জনক- ূ 
বুঝিহন তোমার মত না আছে পাষাণী! 
*নর্বংসহা” "মাতা তব, পেটে জন্সি” তার 
সব সহ হয় তব, বুঝলাম সার। 
দশরথ মোর পিতা,-দিয়া মোরে বনে 
সহ না করিতে পারি* ম'রেছেন প্রাণে ! 
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল, 
“সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল! (১) 
(২৬৪) - 
- একদিন রাজ-সভায় সখন্তা উঠিল, “কুজন-ছুর্জনে রহে শ্রভেদ 
বিস্তর ।* রস-সাগর ইহা এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন এ 
সমস্ত1--“সথজন-ছুঞ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর |” 
শরতের জলধরে গভীর গঞ্জন করে 
কিন্ত হায় নাহি দেয় বিন্দুমাত্র জল। 
প্রাবুটের বারিধারে কভু 'নাহি শব করে 
জলধারা কিন্তু ঢেলে দেয় অবিরল ॥ 
যেই ,জন নীচ হয় কাধ্য ভার নাহি রয় 
কেবল বাক্যই তার মুখে, নিরন্তর । / 


6১) এই কবিতাটার ভাব নি'লিখিত সংস্কত লোকে দেখিতে দওয়া বার ২ 
বিতর বিতগ্ন “বাচং কুত্র সীতে গত ত্বং 
বিরমতু পরিহাসঃ সর্ধধা ছুঃসহো। মে। 
স্বমসি খলু' তদুজ! হস্ত সর্ববংসহারাঃ 
হৃতবিরহবিমুক্তপ্রাণয়াজাত্মজোইহ্‌ম্‌ ॥ 
মত্রণীত টিন্তটসাগতঃ ( দ্বিতীয়-প্রবাহ্ঃ ) ১৮ মোক: 


ববি কষ্ঝকান্ত ভাহুড়ীর রাঙ্ালা-সমস্তা-চুষ্পণণ ২৪৯ 
স্বজন মুখে না বলে কার্ধয করে যথাকালে 
স্থজন-ছুর্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর 1 
(২৬৫) 
'একবার রস-সাগর মহাশয় পীড়িত হইলে ' রটজবৈস্ত তাহার 
, বাটীতে গিয়া ,চিকিৎসা লরেন, এবং সেই চিকিৎসার ফলে তিনি 
সস্থ হইয়াছিলেন। ফ্থায় কথায় রাজবৈগ্য প্রশ্ন কৰলেন, *নুবৈস্ 
হইজে, শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” তখন রস-সাগর মহাশয় হাসিতে 
হাঁসিতে তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ” করিয়া! দিলেন। 
সমস্যা. “স্থবৈষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” 
অসঙ্ ধরণ ঘবে মাথা ভিতর, 
গলার ভিতর যবে ম্জ হয়" স্বর? 
দেহ খানি দগ্ধ করে যবে ওরানল, 
ক্ষীণ হয়ে পড়ে যবে ইন্দ্রিগ সকল, 
" রোগীর আত্মীয়-গণ প্রলাপ বকিয়া 
হাহাকান করে যবে কাতর হইয়া, 
হায় রে তখন আর হেন কোন জন 
সে ণব নাশিয়া করে শাস্তি বিতরণ! 
তাই বলি এসংসারে হুবৈষ্ই সার, 
বথুবৈষ্ক হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” 
(২৬৬) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চজ্্- কহিলেন, '"রস-সাগুর মহাশয় ! 
কিরূপ লোক কবিতা ভালবাসে।' তখন রস-সাগর কহিলেন, £যে 
“ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রপিক, তিনিই কবিতা ভাল বাসেন। অন্তে 
ইহা! ভাল বাসেন ন।* ইহা শুনিয়াই শহারাজ এই.সম“টী পূর্ণ 


২৪ রসলাগর । 


এখনো! উত্তর নাই 'নক-নদ্দিনি ! 
বুঝিস্থ তোমার মত না আছে পাষাণী! 
পর্বংসহা” মাতা তব, পেটে জন্মি” তার 
সব সহ হয় তব, ,বুঝিলাম সার। 
দশরথ মোর পিতা,দিয়। মোরে বনে, 
সন্ভ না করিতে পারি' ম'রেছেন প্রাণে ! 
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল, 
সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!” (১) 
(২৬৪) |] 
একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, “কুজন-ছুক্জনে রহে প্রভেদ 
বিস্বর।* রস-সাগর ইহা এইরূপে পুরণ করিয়াছিলেন :__ 
সমন্ক।-_"সুজন-ছুর্ঘখনে রহে প্রভেদ বিষ্তর ৷” 
শরতের জলধরে গভীর গঞ্জন করে 
কিন্ত হায় নাহি দেয় বিন্দুমাত্র জল। 
প্রাবুটের বারিধারে কভু 'নাহি শব করে 
জলধারা কিন্তু ঢেলে দেয় অবিরল॥ 
যেই ,জন নীচ হয় কার্য তার নাহি রদ 
কেবল বাক্যই তার মুখে, নিরস্তর। ( 


(১) এই কবিভাটার ভাব নিষণ লিখিত সস্কত লোকে দেখিতে গওয় যার ২ 
বিতর বিতক্ব “বাচং কুত্র লীতে গত। ত্বং 
বিরমতু পরিহীসঃ সর্ধবধা ছুঃসহো। মে। 
স্বমনি খলু তনুজ। হস্ত সর্বংসহাযাঃ 
হতবিরহবিমুক্তপ্রাণরাজান্মজোইহম্‌ ॥ ' 
মতপ্রসীত উত্তটসাগঞঃ ( ছিতীর-প্রবাহঃ ) ১৮ জোক; 


ববি কৃষ্ণকান্ত ভাছড়ীর বরাঙ্গালা-সমস্তা-টু্নণণ ২৪৯ 


স্থজন মুখে না বলে কার্ধ্য করে য্থাকালে 
“ুজন-ছুঙ্জনে রহে প্রভেদ বিস্তর ॥ 
(২৬৫) 
একবার রস-সাগর মহাশয় * পীড়িত হইলে ' রাজবৈস্ক তাহার 
বাটাতে গিয়৷ , চিকিৎসা করেন, এবং সেই চিকিৎসার ফলে তিনি 
্থ হইয়াছিলেন। ফ্থায় কথায় রাজবৈগ্ প্রশ্ন করিলেন, *নুবৈ্ 
হইজে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” তখন রস-সাগর মহাশয় হাসিতে 
হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ” করিয়া দিলেন। 
সমন্তা-_. "থবৈষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” 
অসহা যঞ্জ্ণা যবে মাথা ভিতর, 
গলার ভিতর যবে মধ্ধ হয়" স্বর? 
দেহ খানি দগ্ধ করে যবে গরানল, 
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে যবে ইন্্রিণ সকল, 
রোগীর আত্মীয়-গণ প্রলাপ বকিয়া 
হাহাকান্ করে যবে কাতর হইয়া, 
হায় রে তখন আর হেন কোন জন 
নে পব নাশিয় করে শান্তি বিতরণ! 
তাই বলি এসংসারে হবৈষ্যই সার, 
“বৈস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” 
(২৬৬) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্জ - কহিলেন, .”্রস-সাগৃর্র মহাশয় ! 
কিরূপ লোক কবিত!. ভালবাসে । তখন রস-দাগর কহিলেন, বে 
ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রঙ্গিক, তিনিই কবিতা ভাল- বাঁসেন। গন্তে 
ইহা ভাল বাসেন না।” ইহা শুনিয়াই পরহারাঁজ এই.বমর্ঠটা পূর্ণ 


২৪৮ 


রসলাগর। 


এখনে উত্তর নাই জনক-নন্দিনি ! 

বুবিস্থ তোমার মত না আছে পাবানী! 

“সর্কংসহা' মাতা তব, পেটে জন্মি' তার 

সব সহ হয় তব, ,বুঝলাম সার। 

দশরথ মোর পিতা» দিয়া “মারে বনে , 

সন্ত না করিতে পারি" মরেছেন প্রাণে! 

এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল, 

'সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!” (১) 
(২৬৪) 


একদিন রাজ-সভায় সস্তা উঠিল, “কুজন-ছুর্জনে রহে প্রভেদ 
বিস্তর |” রস-সাগর ইহা এইরূপে পুরণ করিয়াছিলেন *_ 
সমন্তা--“সৃজন-ছুঞ্খজনে রহে প্রভেদ বিস্তর 1” 


শরতের জলধরে গভীর গঞ্জন করে 

কিন্ত হায় নাহি দেয় বিন্দুমাত্র জল। 

প্রাবূটের বারিধারে কতু 'নাহি শব করে, 
জলধারা কিন্তু ঢেলে দেয় অবিরল ॥ 

যেই জন নীচ হয় কাধ্য তার নাহি রয় 
কেবল বাক্যই তার মুখে. নিরস্তর । 


(১) এই কবিতাটীর ভাব নি লিখিত সংস্কত স্লৌকে দেখিতে গাওয়া বায় :- 


বিতর বিতন্ন “যাচং কুত্র সীতে গত ত্বং 
বিরত পরিহীসঃ সর্ধথা ছুঃসহো! দে। 


' স্বঘনি খনু তনৃজ। হস্ত সর্বাংসহারাঃ 
কুতবিরহবিযুক্রপ্রাণয়াজাত্মজোইহদ্‌ ॥ 


মতগ্রগীত উন্তটসাগঞঃ ( ্বিতীয়-প্রবাহঃ ) ১৮ গ্লোকঃ 


ববি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর রাঙ্গালা-সমন্তা”চুপ্নণণ ' ২৪৯ 


স্বজন মুখে না বলে * কাধ্য করে যথাকালে 
শথজন-ছুর্জনে রহে গ্রডেদ বিস্তর ॥ ' 
| (২৬৫) 
একবার রস-দাগর মহাশয় "পীড়িত হইলে ' রাজবৈতস্ত তাহার 
বাটীতে গিয়া , চিকিৎসা নরেন, এবং সেই চিকিৎসার ফলে তিনি 
্থ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় রাজবৈষথ প্রশ্ন করিলেন, “ুবৈষ্' 
হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” তখন রদ-সাঁগর মহাশয় হাসিতে 
হাঁসিতে তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ" করিয়া দিলেন। 
সমম্যা-. *হুবৈষ্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” 
অসহা যঞ্রণা যবে মাথা্জ ভিতর, 
গলার ভিতর যবে ম্ হয় স্বর? 
দেহ খানি দগ্ধ করে যবে এরানল, 
ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে যবে ইন্ত্রিম সকল, 
' রোগীর আত্মীয়-গণ প্রলাপ বকিয়া 
হাহাকান করে যবে কাতর হইয়া, 
হায় রে তখন আর হেন কোন জন 
সে পব নাশিয়! করে শাস্তি বিতরণ। 
তাই বলি এসংসারে সুবৈষ্যই সার, 
'ুবৈষ্থ হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয় আর।” 
(২৬৬) 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্্র- কহিলেন, “রস-সাগৃর মহাশয়! 
কিরূপ লোক কবিতা: ভালবাসে ।” তখন রদ-সাগর কহিলেন, £ঘে 
ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রলিক, তিনিই কবিতা ভাল, বাসেন। অন্তে 
ইহা ভাল বালেন না।” ইহা! গুনিয়াই পৃহারাজ এই .সমঞ্'টী পূর্ণ 


২৫০ রস-সাগর। 


করিতে দিলেন। “রসিক স্ুপপ্ডিত মজে কবিতায়।* রস-সাগর 
তৎক্ষণাৎ ইহা। পূর্ণ করিয়া দিলেন। 


সমস্ত “ম্থরসিক স্থুপপ্ডিত মজে কবিতায়!” 


কবিতার রদ-পান করে যেই জন, 
শোক ছুঃখ যত তার করে পলায়ন। 
পণ্ডিত না মজে যদি কবিতার রসে, 
প্রেমিক রসিক বন্দি €ক তারে সম্তাষে! 
অতি পুরাতন এই সৃষ্টি বিধাতার, 
কবি কত ন্ব সৃষ্টি করে জনিবার। 
খাচ্ে ছয় রস-স্থা্টি বিধির বিধান 
কবির কাব্যেতে নয় রস বিষ্যমান। 
হেন ক্ববিতায় মন নাহি মজে যার, 
মে জন অরণ্যে গিম্না করুক বিহার ! 
ভক্ষণ করুক তথ! নিত্য ঘাস পাতা, 
পশু সনে সেই জন বরুক মিত্রতা। 
অরমিক মূর্ধ এন কবিতা! না চায়, 
"রসিক স্থপগ্ডিত মজে কবিতায় ! 


(২৬৭) 
একদিন মহারাদ গিরীশ-চন্জ রস-সাগরকে এই জটিল সমস্তাটী 
পূর্ণ করিতে দ্বেন ;-হূরধ্য-সম পক্মিনীর শক কেহ লাই!” রস-, 


* সাগরের ববিত্ব-শক্তি অনীম। তিনি এইভাল্য ইহা ততকণাৎ 
পূরণ য়া দিলেন ২ 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাহ্ড়ীর বুঙ্গালা-সমস্থা-পুরগ ৭ ২৫১ 
সমন্ত। _প্কূ্ধা-সম প্মিনীর শক কেহ নাই !** 
] (পক্সিনীর আক্ষেপোক্তি ) 
আমার জীবন-বূপ জীবন নাশিতে 
আকাশেতে উঠে তুর্য হাসিতে হঃসিতে। 
সহত্-করের করে ব্যথিত হইয়া 
চারিধিকে দল গুলি দিই ছড়াইয়া। 
হাড়ে মাসে জালাইয়া মোরে পারাদিন 
কুর্য চলে যায়”_আমি হ'য়ে পড়ি ক্ষীণ। 
নয়ন মুদিয়া তাই বসিয়৷ বিরলে 
বিশ্রাম কারয়া থাকি সঙ্ধণাকাল হজে। 
এ রম-সাগর আজ বঞ্ধিতেছে তাই, 
“কুর্যসম পগ্মিনীর শক্র কেহ নাই।” 
(২৬৮) 
একদ| রাজ-নভায় সমন্ত। উঠিল, “সেই জন সর্বশ্রেষ্ঠ, ধন্দে 
মতি যাব।” রদ-সাগর তাহ। এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন £-- 
সমস্তা-“সেই জন সর্বশ্রেষ্ঠ, ধর্দে মতি যার।» 
যাবতীগ জন্ত মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নর; 
পুরুষ নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিরস্তর। 
পুরুষ-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠই ব্রাহ্মণ, 
্রাঙ্মণ-গণের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান যে জন! 
বিদ্বান্দিগের শ্রেষ্ঠ অর্থজ হইল, 
অথজর শ্রেষ্ঠ ঝক্‌-পটুতা ধাকিলে। 
বাক্‌-পটুদিগের শ্রেঠ লোকজ যে জন, 
লোকজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম-পরায়ণণ 


৫২ রস-সাগর। 


এ রস-সীগর তাই, বুঝিয়াছে সার, 
(*লেই জন সর্বশ্রেষ্ঠ, ধর্দে মতি যার। 
€ ডি 
একবার সমন্তা উঠিল, “সেই, ত বটে এই!” রস-সাগর আহা" 
এইরূপ পূর্ণ করিয়া দিলেন :__ 
সমস্তা--“সেই ত বটে এই!” 
তরি বৈ আমার হরি। আর কছুই নেই, 
চরণ ছুখানি আন, আপনি ধুয়ে দেই। 
নাবিক স্বজাতি পদ পরশিল যেই, 
ভবের কাগ।রি' হরি, “সেই' ত বটে এই! 
[ব্যাখ্যা। নাবিক, 'রামচন্দ্রকে নদীর অপর পারে লইয়া ঘাইবার 
' পূর্বেই তাহার চরণ ধৌত করিবার সময় ধ্বজ-বন্ঞাঙ্কশ-চিহ দৌঁখয়া 
জানিতে, পারিল যে, ইনিই ভব-নদী পার করিবার কাগ্ডারি রং 
নারায়ণ। ] 
(২৭০) 
কোন সময়ে প্রশ্ন হইল, “সেই ত' যেতে হ'ল!” রস-সাগর ইহা! 
এইরূপে পূরণ করিয়াছিলেন :₹_ 
সমন্তা--"সেই ত যেতে হ'ল!” 
চন্্রাবলী সহ কেলি যদি ইচ্ছা ছিল, 
সঙ্কেত করিতে তোমায় কেবা নিষেধিলা, 
খের স্বামিনী তব ছুঃখে পোহাইল, 
প্রভাতে রাধার কু “সেই ত.যেতে হ'ল? 
(২৭১) 


যুবরটর, প্শচজ্জ স্বং গুণবান্‌, বুদ্ধিমান্‌ ও' বিষ্যাগরাগী ছিলেন। 


কুবি কষ্ণকাস্তর ভাতভীর বাঙ্গলা-সমস্সানরণ । ১৫৩ 


তিনি রস-সাগরকে লহয়৷ মধ্যে মধ্যে সমস্তা পণ, করাইয়া পরম 
আনন্দ অনুভব করিতেন । ' একদিন তিনি প্রশ্ন করিস্সেন, “সেই 
“নব-ঘন-শবমে!” রদ-সাগর তাহার মনের প্ররুভ ভাব বুঝিতে 
প্রিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তস প্রদান করিলেন । 
সমস্তা--“সেই নব-ঘ+-স্তামে !» 
শুন শুন বলি তোরে ওরে মোর মন ! 
নব*-শব ভাল বাস তুমি বিলক্ষণ। 
নবদ্বীপ-অধিপতি কুষ্ণচজ্জ মহামতি 
কি ছুর্গতি ন! স'য়েছ তাহার সভায়! 
নবরুষ্ণ মহারাজা শোভাবাজারের রাজা 
কিবা সাজ! না পেয়েছ যাইয়া তথায়। 
আলিবদ্দী খা নবাব বাঙ্গালায় স্বগ্রভাব 
তার মত ধনী মানী নাই বঙ্গ-ধামে। 
'নব-শব যদি চাও তবে ইথে কাণ দাও 
ধর ধর পিয়া “সেই নব-ঘন-স্তামে !” (১) 
[প্রস্তাব। গ্ুপ্তিপাড়া-নিবাসী কবিবর বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার মঙ্স- 
শয়, নবাব আলীবদ্ী খাঁ, নবন্বীপাধিপতি মহারাজ 


(১) রূস-নাগর মহাশয়ের রচিত বাঙ্গাল কবিতাটা বাণেশ্বর বিদ্কালঙ্কার রচিত 
নিষ্ললিখিত সংস্কত প্লোকের ভাবার্থ মাত্র; 
আলীবদ্দিনবাবমপ্যধ নবন্বীপেরঞধাশ্রিতং 
তৎপশ্ান্নবকৃষতৃপতিমমুং রে চিত্ত বিস্তাশয়। 
শর্ব্বব্ৈণ নবেতিশবঘটিতং ব্বঞ্চে কমালখসে 
তদ্‌ দেবং পরণার্ধদং নবঘনষ্তামং কথং মুঞ্চসি।” 
হত্রণীত উদ্ভটসাগর: ( ভৃতীর-প্রবাহ্ঃ) ৮১১ ম্োফঃ। 


২৫৪ রস-সাগর |: 


শোভাবাজার-পতি মহারাজ নবকৃষ্ণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
্রাঙ্মণ-পাঁগডত মহাশয়দিগকে উদর-চিন্তায় নানা ধনাঢ্যের দ্বারস্থ 
হই স্বতিবাদ' করিঠে হয়। বিস্তালঙ্কার মহাশয়কেও তাহা করিতে 
হইয়াছিল। ন্দীবনের শেষ-দশায় 'মনের আবেগে নিতান্ত অনুতাপ 
করিয়া তিনি এই গ্লোকটী রচনা করিয়ছিলেন |] 
€ ২৭২) 
যুবরাজ শ্রীশচন্দ্ একেশ্বরবাদী ছিজেন। তিনি একদিন রস- 
সাগরকে এই সমস্যাটা পুর্ণ করিতে দেন, "সেই পূর্ণব্রদ্মে আমি 
করি সমস্কীর 1” তদনগসারে রস-সাগর "ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়া- 
ছিলেন £-- 
সমস্কা--"সেই পুণব্রদ্ধে "আমি করি নমস্কার !” 
্রহ্ধা, বিষ, মহেশ্বর/_মৃত্তি ধরিয়াই 
সৃষ্টি, স্থিন্তি, লগ্ন ঘিনি করেন সদাই; 
কিবা জল, বায়ু, ব্যোম, অগ্নি আর ক্ষিতি,_ 
এই পঞ্চ ভূত ক্ষুত্র ধাহার মূরতি; 
এক হুইয়াও যিনি অনস্ত-ভূুবন 
তক তন্ন করি সদা করেন দর্শন; 
সকলেরি একমাত্র খিনিই "আশ্রয়, 
অচিস্ত্য মহিমা, ধার, যিনি দয়াময় 
যিনি দের পরাৎপর, সকলেরি সার, 
. সেই পূর্ণব্রক্ষে আমি করি নমস্কার !” 
(২৫৩) 
একদিন সভায় একজন একটা সমস্তা দিশ্বেনঃ “সেই সীতে' 
অসিত /* রস-সাগর তাহা তখনই পুরণ করি দিলেন :_ 


কৰি কষ্চকাত্ত ভাছুড়ীর বাঙ্গালা-সমস্তা-শু্ণণ ২৫৫ 
সমন্তা-_ সেই সীতে আসতে 
কহেন রাম, হে' রাম! কি হারাইলাম' সীতে! 
কেন বা চাহিলে সীতে! সংগ্রধমে আর্সিতে ? 
সান্বাইলেন হনুমান্‌ হাদিতে হাঁসিতে, 
জান কি জানকী-নাথ ! জনক-ছুহিতে? 
অচৈতন্ত না থাকিলে তবে ত দেখিতে, 
শতস্কন্ধে বধি' রণে করান্ত্রঅসিতে 
সমর-নাগরে নাচে 'সেই সীতে অসিতে 1” 
প্রস্তাব! যখন রামচন্দ্র শতন্বন্ধ রাবণকে বধ করিহে যান, 
তখন মীতাদ্বৌ তাহার সহিত গমন ব€রয়াছিলেন। পামচন্ত্র সম্মুপ- 
সমরে শতঙ্কন্ধের বাণ-বর্ষণে অচেতন হইয়। পড়েন। তখন সীতা- 
দেবী র।বচন্দ্রের এইরূপ শোচনীয় অবস্থ। দর্শন ও শতন্কন্ধের গর্বিত 
বচন শ্রবণ করির। স্বয়ং অসিতা-মৃদ্তি-ধারণ-পূর্বক শতন্কদ্ধের প্রাণ 
সংখার করিলেন। রাম সংজ্ঞ-লাভ করিলেন, কিন্তু সীতাদেবীে 
দেখিতে না পাইয়া বিষণ চিন্তিত হইলেন। তখন সীতাদেবী অসিতা: 
মুন্টি-ধারণ করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে ছিলেন। হনুমান রামচন্দ্রে 
ব্যাকুলতা দেখিয়া সাস্বনা-বাক্যে সমন্ত বিষয় তাহার রিলে রানি 
করিলেন । ] 
(২৭৪) 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের বৈশাত্রেয় ভ্রাতা রাম- 
গোপাল অত্যন্ত ধূমপান করিত্নে। ধূমপান করাই তাহার জীব- 
নেব সর্ব-প্রধান তত ছিল বলিলেও অতুযুক্তি হুয় না। পরমানন্ব- 
নামক এক জন তৃত্য রামগোপালের নিরতিশয় প্রিয়পা্র ছিল। 
»তৃত্যের ঘত গুলি দোষ থাকা লম্ভবপর, পরমানন্দের সে সমন্ত 


কত্ত রস-সাগর। 


দোষই বিস্মান ছিল তবে সে ব্যক্তি উত্তম-রূপে তামাক সাজিয়া 
রামগোপাপকে মন্ধষ্ট করিত বলিয়া রামগোপাল তাহাকে প্রাণের 
মত ভাল বামিতেন। মহারাজ গিরীশ-চন্ত্র রস-সাগরের নিকটে এই 
গল্প করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন, “সে চাকরে ঘরে কত নাধি 
দিও স্থান।” তখন রস-সাগরও এইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দান 
করিলেন £-- 

সমস্তা--'সে চাকরে ঘরে কভু নাহি দিও স্থান।” 


কাজ কম্ম নাহি করে, কড়। কথা কয়, 
দয়া মায় নাই, কথ! বুঝিনা না লয়) 
মনে মনে আঁভমান রাখে বিলক্ষণ, 
শঠতায় পারপুর্ণ রাখে সদা মন; 
যতই দাও না কেন, তুষ্ট নাহি হয়, 
অন্নদাত1 মণিবের ভক্ত কু নয়; 
এই সব দোষ যার রহে বিদ্যমান, 
*সে চাকরে ঘরে কু নাহি দিও স্ান। 
২৭৫) 
একদিন মহালাজ গিরীশ-চন্্র রস-সাগরকে এই সমন্তাটী পূরণ 
করিতে দিলেন :_্সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী 1 
রস-সাগর মহাশয় মহাবা্ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া! এই 
সমস্যাটা তৎক্ষণাৎ এইভাবে পুরণ করিয়া দিলেন ২ 
সমস্তা_“সে নারী ভ নারী নয়, ঠিক নিশাচরী।” 
ষে নারী পতির প্রতি দয়া না রাখ্না 
কেবল তাহার ধনে রছে তাকাইম। ) 


কৰি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর বাঙ্লালা- রি স. ২৫৭ 


যে নারী গতির স্বদি গ্ছানি+, বাক্যা-বাণ 
বিদীর্ণ করিয়া তাহা করে খান্‌ খান) 
'ষে নারী তনয় কিংবা তনয়ার প্রতি 
নাহি রাখে দয়! মায়" র্িংবা৷ আর প্রীতি'; 
ঘেনারী চীৎকণর করি' ফাটায় মেদিনী, 
যে নারী রয়ে গৃহ অশান্তির খনি; 

যে নারী সর্বদা করে, নাসিকা-কুঞ্চন, 

যে নারী সর্বদা বলে অপ্রিয় বচন; 

যে নারী উন্নত *রহে লইয়া! কলহ, 

যে নারী বিবাদ-চিস্তা করে অহরহ) 

যে নারী পিতার গৃহে করিয়া গমন 
যার তার ঘরে করে শয়ন ভোজন; 

এ রন-সাগর কহে,_দেখহ বিচারি* 
ধসে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী!, 


( ২৭৬) 


একদিন এক পত্তিত মহাশয় নবহবীপ হইতে কু্চ-নগরে মহা 
রাজ গিরীশ-চন্সের সহিত দেখা .করিতে আসিয়াছিলেন। রস-সাগর 
তখন রাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব হইতেই 
ভারি স্টারের) রিতা ছিল। -ঙিগ মহাশয় কহিলেন, 
স্রস-সাগ মহাশয়! আপনি পরম বুদধিমান্‌ পুর ।* ইহা গুনিয়] 


এ 


হস-সাগর কহিরেন, *সেবকের মত কেবা বোকা ,.:এ সংসারে!” 
তখন উক্ত প্তিত+ মহাশয় গ্াহাকে, ,এই সমসতাটী পূর্ণ করিতে 
বলায় তিনি 'এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন £__ 


১৭. 


২৫৮ রসনসাগর । 
সমন্তা--“সেবকের 'ত কেবা' বোকা এ সংসারে !” 
" উন্নত হবার তরে হয় অবনত, 
জীবন রাখিতে করে জীবন নিহত 
ছুঃংগ পায় স্থখ-ভোগী 'করিবার তরে, 
“সেবকের মত কেবা বোকা 'এ সংসারে । 
, (২৭৭) 
একদিন মহারাজ 1গরীশ-চন্দ্ররে কোন বন্ধু রস-সাগরকে এই 
সমস্তাটা পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন, -স্থানচ্যুত হ'লে আর শোভা 
থাকে চার?” রস-সাগর ্ এইভাব দিয়া পূরণ করিয়া. 
ছিলেন £_ 
,সমন্তা-স্থীনচ্যুত হ'লে' আর শোভা। থাকে কার 1” 
কুলবধূ রাজা মন্ত্রী বিপ্র.নর স্তন 
দত্ত কেশ নখ,_এই নয়টা রতন। 
স্বস্থানে থাকিলে তবে তাদের সম্মান, 
স্থানচ্যুত হলে কিন্তু নাহি পায় মান। 
যাহার ষে স্থান, তাহে শোভা হয় তার, 
“হানচাত হ'লে আর শোভা থাকে কার?” 
(২৭৮). 
একধ] মহারাজ গিরীশ-চন্দের কোন সভাসছ্‌ রস-সাগরকে নি 
লিখিত জটিল প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, এবং রস-সাখ্রও তৎক্ষণাৎ 
তাহার উদ্ধর দান করিয়া! ছিলেন। 
সমন্থা-ন্বমাত। 'সধবা: কিন্ত ' বিধবা বিমান ৯ 
অনি্থা মানব-জীল।- করি সংবরণ 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর রাঙ্গালা-সমস্থা-পৃরণ'। . ২৫৯ 


ভাবেন বিশ্বয়ে ভীগ্ মরিলেন - পিতা, 
"স্বমাতা মধবা, কিন্তু বিধব! বিমাতা। |? 
(২৭৯) 
একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্্র কতিপয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে সভায় 
বসিয়া আছেন, এমন সনয় রস-দাগর গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন' তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, “রস-সাগর মহাশয় ! দেওয়ান 
গঙ্গাঁগোবিন্দ সিংহ বাহাছুরের. মাতৃশ্রান্ধে কিরূপ .মহা সমারোহ 
হইয়াছিল, তাহা এখনই আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।” ইহা! 
বলিয়াই তিনি এই সমস্থটী পূর্ণ করিতে দিলেন, “হচ্ছ মাতৃশ্রান্ 
কল্পে গোবিন্দ দেওয়ান !” বাঙ্গালা-দেশের এ্তিহাসিক কথা রস- 
সাগর মহাশয়ের কঠস্থ ছিল। এই সমস্যাটা শুনিয়া তিনি হাসিতে 
হাসিতে গঙ্গ।-গোবিন্দর মাতৃশ্রাদ্ধ বর্ণনা করিলেন ১. 
সমন্ত!_“হদ্দ মাতৃশ্রান্ধ কর্পে গোবিন্দ দেওয়ান!” 

মুরশিদাবাদ-জেলা খাত বাঙ্গালায়, 

কীদী-নগরের নাম প্রসিদ্ধ তথায়। 

শ্রীগঙ্গা-ঘোবিন্দ সিংহ তথায় থাকিয়া . 

করিলেন মাতৃশ্রাদ্ধে সমারোহে ক্রিয়া। 

এই শ্রীষ্ধে হ'য়ে ছিল কিবা সমারোহ, 

লরে নাই, করিছে না, করিবে না কেহ। 

শ্বয়ং হোষ্টংস, বন্ধু বারোয়েল তন্ন 

শ্রাদ্ধের সভায় দৌোহে করেন বিহান। 

জেশের রাজারে সিংহ ভূহ্বামী ভাবিয়া” 

নিজ শাঙ্গ'পেতে দেন সম্মান করিয়!। 


4 


২৬৪ 


রস-সাগর । 
এই মানে ও জেমো-রাজ-গণ 
'অভ্ভাপি শ্রাদ্ধের কথা করেন কী্ন। 
নদীয়া নাটোরের আসন প্রথমে, 
বর্ধমান" দিনাজপুর রন্‌ নক্রমে ক্রমে । 
ক্রমে বসিলেন অগ্রন্ধাপ যশোহর, 
এইরূপে বমিলেন সবে পর পর 
কৃষ্চন্জর দয়ারীম পীড়িত থাকায় 
কিছুতে না পারিলেন যাইতে তথায়। 
শ্ীকষ্ণচন্জরের আজ্ঞা লইয়া তন 
শিন্চন্দ্র কাদী-ধ/মে' করেন গমন্। 
কিব। রাজ "মহারাজ ব্রাহ্ষণ-প্ডিত 
সভায় যাইখা তাহ করেন মণ্ডিত। 
লক্ষ লক্ষ ভিক্ষু গিয়। পূরাইল মাঠ, 
চতুদ্দিক হ'তে এল লক্ষ লক্ষ ভাট। 
কত শত বাস! বাড়ী 'নশ্মিত (হইল, 
নানাবিধ নিধা তথা গৌহছিতে লাগিল। 
চাউল ডাউল, মস্লা যায় গাড়ি গাড়ি, 
হুলস্থুল' পড়ে গেল সকলেরিং বাড়ী। 


* দ্বধি ছুগ্ধ স্বৃত' তৈল রাখিবার তরে 


বড় বড় 'খাত' কেটে রাখে থরে থরে। 
মিষ্টান্সের কৃত নাম কে করে সন্ধান, 
প্রত্যেক বাসার কাছে' পর্বত-প্রমাণঃ 
হেন ক্বোন ফন নাহি ছিল বাছালাস্ট 
'যাছ়া৷ নাহি পৌহুছিন: বাসায় .বাসাম়? 


কবি কৃষ্ণকার্ত ভাছড়ীরংবাঙ্গালা সমস্তা-ধুরগ। ২৬১ 
বিবিধ আনাজ,দ্রব্য* রন্ষনের &রে 
বিরাজ করিল গিম্না প্রত্যেকের ঘরে।- 
তাকিয়া তোষক *লেপ বালিম বিছানা, 
থাট পালকের সংখ্যা" নাহি যায় গণাঁ। 
সন্ধ্যা আহ্কের বন্দোবুস্ত হ'ল খাসা, 
কোষা কুসী ফুলে পূর্ণ হল সব বাসা। 
কোমর বাঁধিয়া শিবচন্দ্র যুবরাজ 
দেওয়ানের সভাস্থলে করেন বিরাজ। 
চতুদ্দিকে যুবরাজ করি" নিরীক্ষণ 
দেওয়ান বাহাছরে কহেন তখন, 
“দেখি আজ বাহার! গৃঁতে আপনার 
হইয়াছে ঠিক দক্ষ-বজের ব্যাপার |” 
ইহা শুনি বাহাছর তখন হাসিয়া 
শিবচন্দরে কহিলেন বিনয় করিয়া, 
“আমার মাতার শ্রাক্গ দক্ষ-যজ হ'তে 
অনেকাংণে বড় আমি বলি বিধিমতে | 
দক্ষের বজ্েতে শিব না পেলেন স্থান, 
মোর মাতৃশ্রাঙ্ছে 'শিব' নিজে বিচ্যমান । 
নিয়া সভাস্থ লোক বলিয়া! উ্টিল,__ 
প্ধন্ত তব মাতৃ-শ্রান্ধ-সভা আগ হ'ল। 
রাখিক্পে মানীর মান, দেখালে বিনয়, 
আপ্পারে ছোট দেখে বড় যেই হন? 
দ্েওক্ান সিংহের কিস; ভাণ্ডার মজুত, 
জাশিবারে শিবচজ্র হ'লেন প্রন্তত। 


২৬২ রস-সাগর। 


শিবান্ত্রে য সিধা পাঠান্‌, দেওয়ান, 

তাহা তিনি ভিহ্থৃকেরে করেন প্রদান । 

পুনঃ পুনঃ স্ত সিধা আসিতে লাগিল, 

সষত্তই শিবচন্ত্র প্রদঃন করিল। 

তখন বুঝেন শিবচন্দ্র মহাশয়, 

সিংহর ভাণ্ডার কৃভূ ফুরাবার নয়। 

সোণ। রূপা শাল খাটে হইয়া মণ্ডিত 

্রাহ্মণীর করে দেন ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত। 

নানাবধ খাছ ভ্রবা, বস্ত্র আর ধন 

পাইয়া ভিক্ষুক-গণ করে আগমন । 

এ শ্রান্ধের কথা কেবা না করে সম্মান, 

“হ্দ মাতৃত্রান্ধ কল্পে গোবিন্দ দেওয়ান” 

(২৮০) 
একদা নহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রাজ-সভায় বসিয়া ব্স-সাগর “হা 
“বকে খলিলেন, “আপনাকে অদ্য একটী জাটল লমশ্ত। পূরণ করিতে 
দিব” ইহা! বলিয়া তিনি এই সমন্তাটী দিলেন, -“হরি-ক্রোড়ে 
উম" আর হরু-ক্রোড়ে রমা ।” রস-সাগর মহারাজের মনের অভি- 
প্রায় বঝিতে পারিয়া ক্ষণ-বিবন্ব-ব)ভিরেকে উহা এই।বে পূর্ণ 
করিয়া দিলেন :-- 
ফমন্তা-_“হরি-ক্রোড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা ।” 

কৃফচজর ঘোর শাক্ত;_-এই সবে বাল, 

ত% মত বিষুদ্বেধী নাই ভূমগ্ুলে। 

কফচজ শুনিয়াই াণে এই কথা 

নে মনে পাইজেন নিদারুণ ব্যখ!। 


কবি কফ্ণবাস্ত'ভাহুড়ীর রাঙ্গাল৷ সমস্তাশ্শিরণ। ২৬৩ 


শিবচন্ত্রে ডাকি” রুষভন্জ মুহামত 
কহিলেন-“গঙ্গাবাসে যাও নীপ্রগতি। 
বন্দোবস্ত কর গিয়া তুমিই এখন, 
হরি-হর-মৃষ্তি তথা করিব স্থাপন ! 

হরি-হরে ভেদ নাই, দেখাতে সকলে 

এই মুঠি খানি আমি রচিব কৌশলে 

হা হ'তে নাহি আর বিষম ষমা, 
হুরি-ক্রোড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা ।” 

[ প্রস্তাব। একদা ক্ববর সাধক রামগ্রসাদ সেন মহাঁশয় রুষ্- 
চজ্জকে কহিলেন, “মহাখাজ । কুষ্ণনগঞ্জের অধিবাংশ লোকে বলেন 
যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেবূপ ঘোর শক্ত, তাহার সভাসদ্‌ রামপ্রসাদ 
সেনও সেইরূপ শাক্ত। উভয়েই ঘোর বিষুদ্েধী। ইহা! শুনিয্াই 
মহারান হৃদয়ে মরান্তিক ব্যথা অনুভব করিগা জো পুত্র শিবচজবে 
ডাকাইয়া কহিলেন, “তুমি এখনই . গঙ্গাবাসে গমন করিয়া স্থা+) 
নির্বাচন করিয়া আইমূ। আমি মেস্থানে পরই হরিহর-মুষতি স্থাপূনঃ 
করিব।* মহারাজেন্জর বাহাদুর কষচন্্র জীবনের শেষাবস্থায় নব-. 
স্বীপের নিকটে থাকিবার অভিলাষে কুষ্ণনগরের দ্বুই *ক্রোশ ,পশ্চিন্তে 
ও নব্ধীপের এক ক্রোশ পূর্বে অলকনন্দা-নদীর' তীরস্থিত একটানে, 
নানা মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া, এ স্থানের নাম “পঙ্গাবাস*, 
রীধিয়াছিলেন। সেইস্থানে তিনি এক' মন্দির নির্দাণ করাইয়া 
ভক্মখ্যে “হরিহর-দহি" স্থাপন করেন। জেগ্েগত্র 'শরিবচজকে রাজ- 
পদে অভিবি্ত ধরিয়া তিনি- এই খাঁটীতে আসিয়া ববন্থিতি 
করিয়াছিলেন। গঞ্গাবাসে যে সকল স্থরম্য প্রাসাদ ছিল তাহা 
প্রায় সম্তই ডৃমিলাৎ হইয়াছে; বেল 'ইরিহর-মূর্তির. মন্দিয়টা- 


২৬৪ রস:সাগর। 


অগ্যাপি বর্তমীন ' রহিষনছে। ১২৮৩ বঙ্গান্ে (১৬৯৮ শকাৰে বা 
১৭৭৬ খু্টাকে) এই মন্দিরটা নির্শিত হইয়াছিল। (১) 
(২৮১ 
একদা না নাই, ফটকে রাঙা, 
থোপ।” রস-সাগর ইহা এইভাবেই পূরণ করিয়া ছিলেন £-- 
সমস্তা_”হরিনামে খোঁজ নাই, ফট্‌কে ব্ুঙা থোপ।” 
আস পেট গন্ধকা্ী বলেন হুমানে, 
সবৈধান হয়ো বাপু! কালনিমার স্থানে । 
অতিথি করিয়া ব্যাটা ধর্ম কল্পে লোপ, 
“হরিনামে খোঁজ নাই, কট্‌কে রাঙা থোপ।' 
(২৮২) 
'একদা রাজ-সভাব ৬হরিনাপ হইতেছিল। মহারাঙ্গ জাহা 
শুনিয়া রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিলেন, "হরি বোন হরি।” রম 
_শাগর তক্তিভরে তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন। 


০559 

১ম পৃরণ। 
নবীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলে হেলে, 
মূনিগণ বজ-্থলে, রালসী সংহারি। 


পির এই মন্দিরের উপরি-ভাগে যে রা মস্কত শ্লোক বস্তাপি লিখি 
আছে, তাহ এ্থানে উত্তৃত করা গেল। গনিতে পাওয়। বায়, ইহা, মহারাজ 
০ 
ঙ্জাবাসে 'বিধিশ্রত্যনুগতহকৃতক্ষৌনিপালে শকেইশ্থিন্‌ 








, , অতগ্রগীত উন্তট-সার্গির: ( ভৃতীর-প্রবাহঃ ) ৬৬৮ মোঃ । 


কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাুড়ীর বাঙ্গালা-স্মস্তাপরণ . ২৬৫ 


পরাশ "উরণ-রেণু, 
নার্বিকেরে দিলা পুনঃ 
জন্ক-রাজার পণ, 
রামসীতা-সুমিলন, 
ত্যক্গি' রাজ্য আধিপত্য, 
পালিতে পিতংর সতা, 
পেতৃধন্ধ জলনিধি, 
বিভীষণ গুণনিধি, 
ছ্ানকী হেন কি পাপী, 
কোমলাঙগ পুনরপি, 
গর্ভবতী সতী সীতা, . 
বলে দিল! হেন সীতা, 
এ রস-সাগরে উদ্ভি, 
যদি বল হবে মুক্তি, 


পাঁষান| মানবী তন, 
ত্বময়ী তরি | 

ভগ্ন শড়ু-শরান, 
মিথিলা-নগরী | 

সঙ্গী সহ আন্কগতা, 
'হ্লে বনচারী,॥ 

সবংশে রাবণ বধি, 
দিলা লঙ্কা-পুরী। 
জলস্ত অনলে ক্ষেপি' 
নিসা দগ্ধ করি ॥ 

নাহি 'ধার মাতা পিতা, 
কি ধর্ম 'বিচারি। 

এবে €তা পাইলা! যুক্তি, 
"হরি বোল হরি ॥+ 


এই কবিতাটা শুনি মহারাজ কহিলেন, “অন্তরূপে পূর্ণ ,করুন ! 
রস-সাগর “যে আজ্ঞা” বলিয়া দ্বিতীয় বার ইহা পূর্ণ কস্ষি! 


দিলেন £__ 
২য় পুরণ। 
ধন ধান্ত জাতি প্রাণ, প্রাম রসাতলে যান, 
দেব-শিজ-অপমান, অবিঠার্‌ পু্রী। 
সার্বভৌম ন্প ধিনি, ইষ্ট ইত্থিত্রা কোম্পানি, 
কলিকাতা রাজধানী, : বন্তা হলে! ভারী॥ " 
দেশে ধ!ত নাহি আর, প্রন্ঞা করে হাহাকাব 
কহিতে শকতি কার, ' অন্ন-কষ্টে মরি। 


২৬৬ রসনসাগর । 


এ রস-সাগরে স্থল, সাজাইয়া ভূমগ্ল, 
শেষে দিল! দাবানল, হরি বোল হুরি।* 

[ব্যাখ্যা ।' বন্তা"*১২৩০ বঙ্গাকের (১৮২৪ থৃষ্টাবের ) বন্া। 
ত্রিশ সালের বস্তার সময়ে রদ-সাগরের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর। 
বন্তায় দেশের ভীষণ ছুরবস্থার কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ' 
তিরিশ সালের বন্া শুনে কানন! গায়,*--এই সমস্তায় এট বন্তার 
কথা বিশেষ-রূপে বিবৃত হইয়াছে। ] 

| (২৮৩) 

' একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে নিমন্ত্রণ করিয়। উভয়ে 
বসিয়া. এক গৃহে আহার কগিতেছিলেন। তখন গ্রান্মকাল,__আমের 
পময়। পরিবেষণ-কর্তা উভযনকেই আত্র-পরিবেষণ করিতেছিলেন ; 
কিন্ত মহারাজের পাঁতে যে আতগ্ুলি পড়িয়াছিল, তাঁহা সমস্তই 
অত্যন্ত মি, এবং অস-সাগরের পাতের আত্গ্ুলি অত্যন্ত টকু। 
তন রস-সাগর হামিতে হাসিতে মহারাজকে কহিলেন,  ”€রির 
অদৃষ্টে লক্ষ্মী, হরের গরল!” এই কথা শুনিয়া! মহারাজ ভাহ।র এই 
সমন্তাটা তাহাকেই পূর্ণ করিতে বপিলেন :_- 

সমস্তা-+হরির অৃষ্টে লক্ষ্মী, হরের গরল !” 

কিবা বিস্তা, কি পৌরুষ.-_কিছু কিছু নয়, 
বই বলবান-আনিও নিশার 
সমূত্র-মস্থন-শেষে এই হ'ল ফল, 
হিরির স্বদৃষ্টে লক্ষ্মী, হরের গরল ।+ 
(২৮৪) 

মহারাজ গরিরীশ-চন্জের “অনুকূল 'দাস” নানক এক তৃত্যঃ 

ছিত। তাহার শেষ 'দোষ থাকায় মহারাজ একদিন কথা” 


কন কৃষ্ণকান্তু ভাঁছড়ীর বাঙ্ষালা-স:স্যা-পূরণ। ২৬৭ 


কথ।য় রস-সাগরকে প্রশ্ন করিছেন, “হরি হরি! ভাগ্যে মোর 
ঙ্কূল দাস।* এই প্রশ্ন শুনিয়া রস-দাগরের রসের ভাগ উৎ- 
লিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার স্থরূপ 'বর্ণনা করিয়। মহা- 
“রাজকে এইভাবে এই প্রশ্নের উওর, দিলেন £_- * 
সমস্ত। “হরি! হরি! ভাগ্যে মোর অনুকূল দাস।” 
রাত্রিকালে গলি গলি করেন জমণ, 
দিয়াদেন লজ্জা ভয সব বিসর্জন, ৭ 
পড়িলে কাজের কথা চুপ ক'রে রন্‌, 
বহু পেলে তবে তুষ্ট, অল্নে রুষ্ট হণ. 
ঢুক্‌ ঢুকে বেশ পটু, কটু বাক্য মুখে, 
চটুল নয়ন ছুটী, স্দা রন্‌ স্থখে, 
বেলের মতন তার এক এক গ্রাম, 
হরি! হরি! ভাগ্যে মোর অন্গকুল দাস। 
(২৮৫) 
কোন সময়ে সমন্ত। উঠিয়।ছিল, . “হর্গিজ্‌।* রস-সাগর ইহা 
এইভাবে পূর্ণ করিয়া ছিলেন £_ ৃ 
হ-_“হরুগিজ.।” 
স্বাস্থ কালের ঘরে রেখেছি: মর্গিজ 
আশি লক্ষ বারেও আমার ঘুচলে! না খিরকিজ.! 
ভাগ্যহীন ছুষ্ট মন সব নষ্টের বাঁ, | 
পবে এখন কানী-পদ ধরুলি নে 'হরুগগিজ ।' 
[ব্যাথা।। ৬৮ শব মগজ বন্ধক, বেওয়া। 
খির়কিচ.স্ বশিষ্ট ভাগ; 'দোষ। হরগিজ.-€কান তেই" 1] 


২৬৮ রস-সাগর। 
(২৮৯) | 
কোন সময়ে এক জন সমস্তা দিলেন, “হাট শুদ্ধ এই তো।* 
'ক্রুতকবি রঠ-সাগরও" পম্চাৎপদ ,না হইয়া তৎক্ষণাৎ ইহা রণ 
করিয়া দিলেন ।' 
সমস্যা--হাট শুদ্ধ এই তো।” 


দেহের, গৌরব মন, পর-ভার্যা পর-পঃ 
: ৰাঙ্া করে সর্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্থুর নাই তো। 

পশ্ড পক্ষী কীটে খাবে, অথবা অনলে দিবে, 

দেহ রত্ব কেড়ে লবে, অটিকান নেই তো॥ 

এ রর্-সাগর মত্ত,” “ ' সম্পদ গিরীশ-দত, 

থাকিলে কিঞিং স্বত্ব, পরিচয় দেই তো,। ॥ 

মন তুমি বড় মন্দ, ত্যজি' কালী-পাদ-পদ্ম, 


কাল-পাশে হ'লে বন্ধ “হাট শুদ্ধ এই তো।” 
(২৮৭) 
একবার সমন্তা হইল, “হাটে মামী হারালাম ।” 'রস-সাগর ,, 
ৰাক্ি-বিশেষ ও ঘটনা-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই সমস্তাটা পূর্ণ 
ইরা ছিরে ৰ 
 সমন্তা-প্হাটে মামা হারালাম ।* 
ঘরে ঘূরে বাধাবীধি,_কেন লাঠি ধরালাম, 
অভাগা খুর্পনার মত বনে ছাগ চরালাম। 
'যা ছিল? সঞ্চিত ধন, _-নেড়ের বুক ভরালাম, 
. নীন্-কমল বাবু কীর্দে, “হাটে মাম! হারালাম । 
['এাব। মহারাজ গিরীশ-চন্জের কিছু পু রাপাঘাট-নিবারসী 
“গলদ জম্যার ক্বগৃ্ত “নীবকমল পাল, চৌধুরী মহাশয়ের "ছাগধ' 


কব বাড তার বালব ২৬৯ 


মারা” মকদ্দামার কথা সকলেরই ্বতিপথে 'সবস্থিত ॥ছল। এই 
বাবুর মাতুল মহাশয় এই মকদ্দামায় বহু কষ্ট 'পাইয়া- 
ছিলেন। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই রস-াগর উঞ সমস্চাটী: 
গুর্ণ করিয়৷ ছিলেন। ] 

(২৮৮) 

এ শর্দিন শান্তিপুর-বিবানী রন-নাগরের এক বন্ধু তাহাকে গ্রন্থ 
করিলেন, “হাটের ন্যাড়া হুচ্ছুকৃ চায়।” 'রস-দাগর তখনই তাহা 
পূরণ করিয়া বন্ধুকে গ্রীত করিয়া ছিলেন। 

সমস্থা--পহাটের ন্যাড়া হুক চায়।” 

উকীল খোঁজেন শকদ্দামা, ফোধিল বদস্ত গাম, 

অগ্রদানী গণেন নিত্য,_কোন্‌ দিন কে অক্কা 'পায়। 

সাধু খোঁঞ্জেন পরমার্থ, লম্পট খোঁজেন বেস্তারায়, 

গোলমালেতে রেস্ত ফেলে, “হাটের শ্যাড়া হুজুকু চাষ।” 
(২৮৯) 

মহ.রাজ গিরীশ-চন্দ্রেরে এক জন ভূত্য ত্বরিতানন্ (গাজা) & 
'অন্তান্ত মাদক ভ্রব্য সেবন করি৬। সে ব্যক্তি একদিন রাজ-সভায় 
আদিয়। নেশার ঝৌকে- মহারাজের কোন কথার, উত্তর দিতে 
পারে নাই। তখন নে গীঁজার নেশায় অভিভূত ছিল। তখন 
মারাজ রস-দাগরের দিকে সহান্ত-বদনে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন. 
প্হাষ বরে স্বরিতানন্দ ! ধন্ত তোর জাতি।” রদ-সাগরও হাসিতে 
হাসিতে ইহ। পূর্ণ করিয়া! দিলেন £-- ৃ | 

' সমস্তা-“হায় রে ত্বরিতানন্ব! *ধন্ত তোর জাতি!” 

আগ্রথ্ কিনিতে চায় নবাবের হাতী, 
চাকর রাখতে ঢায় নবাবের গাতি। 


২০ রষন্দাগর। 


'মাধায় দিইতে চায় নবাবের ছাতি, 
নজর মাসিতে চায় বেগমের গ্রতি। 
।খবিধ টেশার ঝৌকে এসব দু্গতি, 
হায় রে ত্বারতানন্দ! ধন্য তোর জ্ঞাতি!ঃ 
(২৯০ ) 
একদিন মহারাজ গিত্রীশ-চন্ত্র সভায় বসিয়া রস-সাগর ও এন্তান্ত 
লোকের নিকটে মহারাজ বফটন্দ্রের অবস্থার সহিত স্বীয় অবস্থার 
তুলনা! করিয়। ছুংখ প্রকাশ করিতে ছিলেন। তখন রস-সাগর্‌, 
পান্গাজকে কহিলেন, “আপনার গুণধর বাজপেয়ী। খুড়া মহাশয়ই, 
আপনার যাবতীয় মৃর্যবৎ বও আত্মসাৎ হরিয়! গিয়াছে” ইহা 
শুনিয়া মহারাজ দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হায় রে 
পিতৃব্য 1” তখন এস-সাগর এই সমস্যাটা এইরূপে শুর্ণ করিয়া 
[দলেন £_. 
সমস্তা-প্হায় রে পিতৃব্য 1” 
কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য, 
ছাদ ফুড়ে ল"য়ে যায় ওমরাও ভ্রব্য। 
খাদসাহী জিনিস যত ছিল উপত্রীব্য, 
অধনেন ধনং প্রাপ্ধং “হায় রে পিতৃব্য | 
(২৯১) 
একদা সমন্তা উঠিল, “হায় রে মূর্ধের কিন্ত মুখ খানি সার!” 
স-লাগর ইহা এইরুপে পূরণ করিয়াছিলেন ₹_.. . 
সমন্তা--“হায় 'রে মূর্থের কিউ মৃখ খানি দায়!» 
অল-পূর্ণ কুস্ত হ'তে .শষ নাহি. সরে, 
কিন্তু অর্থ ঘট'মহা শষ বনধে। 


কবি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর. বঙ্গালা-মন্তা-ুত্্ণ। ২৭১ 


পরম পণ্ডিত নাহি করে অহঙ্কার 
“হায় রে মূর্থের কিন্ত মুখ ধালি' সার" 
(২৯২) 
একদিন রাজ-সভায় প্রন্থ হইল, হায় হায় হায়!” রস-সাগর 
ইনা এইভাবে পূর্ণ করিয়া ছিলেন :- টি 
“শন্তা- “হায় হাক হায়!” ূ 
তনয় কামনা করে পিতৃ-ধন হরি, 
শাশুড়ী কামনা করে জামাই-ঘর করি। 
বধৃদ্র কামনা। মনে শ্বপ্তরকে পায়," 
এ বড় আশর্য্য কথা 'হায় হায় হায়! 
(২৯৩) 
একদ মহারাজ গিরীখ-চন্দ্র সাস্থ “সকলের সমক্ষে রস-সাগরকে 
কহিলেন, “হায় হায় হায় রে!” রস-সাগর€ তৎক্ষণাৎ তাহা 'পৃশ' 
করি! দিলেন। ৃ | 
সনন্তা-প্হায় হায় হায় রে!” 
১ম পূরণ। 
দৈতবনে দৈবদগ।, হর্দয় মুনি, হূ্ববাসা” 
দুর্যযোধনে পূর্ণ-আশা, করিবারে যায়*রে। 
ভরপদার দেখি” ক্রেশ, বাত্ত হ'য়ে হবীকেশ, 
্বহন্তে বীধিয়া কেশ, আর্পনি 'জাগাঁয় রে॥ 


উঠ উঠ শ্রিয়সধি, পাকস্থাবী দেখ দেখি, 
মেলিতে ন। পারি. গ্াখি, ক্ষধার জ্ঞালায় খে। 
' গাকস্থালী করে ধরি' ভানিল নয়ন-বারি, 


দায়ের উপকি হি, *খর্টীইল, দায়:*রে ॥ . 


২৭২ রষ-সাগর। ' 


নিজ প্র করাঙ্ুলি,. তগামিয়া পাকসথালী 
' তৃষ্তোইন্মি জগৎ বলি তুঙ্ে শ্ামরায় রে। 

' অখিল 'তুবন তৃ, উদগ্গারে বি্বয় প্রাপ্ত, 
খ়িগণ ভয়ে ব্যস্ত, , পলাইয়ে যায় রে॥ 
গদাহস্তে ভীমরায়, বাছুড়িয়। পুনঃ বায়, 
পঞ্চ ভাই গুণ' গায়, ধরি রাজা গায় রে। 
ষে ছিল মনের বক্রী, ও রাঙ্গা চরণে বিক্রা, 


কত চক্র জান চক্রি[ “হীয় হায় হায় রে।, 
সক্ত..কবিতাটা শুনিয়া মহারাজ কছিলেন, ইহা আমার মনের 
ষত হুইল না।” তখন রদ-সীগর কহিলেন, “যে আজা”।' ইহা 
খলিয্বাই তিনি উক্ত সমস্তাটা। দ্বিতীয় বার পূরণ করিলেন :_ 


২য় পৃরণ। 
 অক্কুর আসিয়া নথ, * লয়ে যায় ব্রজনাণে 
বলরাম তাঁর সাথে, মধুপুরে যায় রে। 
কাদে গোগীগণ যত, প্রেম-ধারা অবিরত, , 


যমুনা-তরঙ্গ মত, নয়নে এবহায় রে॥ 
শুনি” ঝাণী যশোমতি/ কাদিয়। লোটায় ক্ষিতি, 
বলেন 'রোহিণী সতী, একি “হ'লে! দায় রে। 
ছপুরে ডাকাতি করি, ধন মন প্রাণ (হরি, 
কে মোর নি রে হরি, হায় হায় হায়, রে।”, 
এই, কবিতাটা গুনিয়াও মহারাজের তৃপ্তি, হইল না।. রস- 
সাগরের ' কাবিন্ব-শক্ির পরীক্ষা করিবার জন্ত 'মহারা বলিলেন, 
“আবার, সমস্তাটা পুরণ করুন।* রস-সাগরও “ঠথাত্ব” বলিয়া 
অন্তত্াবে '»মস্তাটা তৃতীয় খার ধূর্ণ করিলেন :-- 


কবি কঝকাজ ভাঙ্ছুডীর বাঙ্গালা+সমস্তাঃগুরণ'.. -৭৩ 


৩য় পূরণ । 
ব্রজ-কুল-বধূ বলে, ূর্ব-জনম-ুণঠু-ফলে, 
পেয়েছিহ্গ তপোবলে, মনোমত তায় রে। 
হায় হায় মন হরি", প্নন্দ-নন্দন হরি, 


, যান বুঝি মধুপুরী, বধি' 'অবলায় রে॥ 
সুখে কুলে দিয়ে কালী, ; না জন্লিতে ধনমালী, 
রসের কলঙ্ক-ডালি, তুলিন্ু মাথায় রে।? 
€রে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদ সাধি, 
দিয়ে নিলি হেন নিধি, ,'হাঁয় হায় হায় রে।' 
মহারাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন, রস-সাগরের শক্তি কত দূর, 
: ভাহা বুঝতে হইবে। তধন তিমি কহিলেন, “ইহাও ঠিক মনোমড , 
হইল না।” ইহা শুনিয়া রস-সাণর এই সৃমন্তাটা চতুর্থ বার পুর্ণ 
করিয়া দিলেন। | 


৪র্থ পূরণ। 
রাজ্য ত্যঞি' রধুপতি,. পঞ্চরটী-অবস্থিতি,, 
অন্ুজেরে বনে রাখি স্থগ পিছে খায় রে।. 
ভেকধ,রী নিশাচর, ধরিয়া" সীতার কর, , 
 অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোর! পথে যায় রে। 
জটায়ু শুনিয়া নাট, মারে বার পাক-সাট, 
রখ সহ রাবহণরে, গিলিবারে . ধায় রে 


বঙ্জ-বাণে 'কাটে পাখ, চালাইয়া মারৈ াক্‌। 
এ সমর রা" নাই, হায়, হায় হায় পে 


২৪ রস-দাগর। 


তথাপি [হারাজ রস-সাগরকে ছাড়িতে না চাহিয়া কহিলেন 
“এইবারে, এন একটা কবিতা রচনা করুন, যাহা সভাস্থ' সকলেরই 
মনো হয়।” রস্-সাগরের রসের ভাগ্ডার অক্ষয়৮__কিছুতেই 
তাহা ক্ষ প্রা, হ্ইবা'র নহে। *তখন তিনি সেহ সমস্তাটী পঞ্চম 
বাগ পূরণ কারিয়৷ দিলেন। 


“রম পূরণ । ৭ 

রা আসি" ন্বেরে শশী, চকোর খায় স্থধাাশি, 
বিপ্র খবি উপবাসী, ধিক বিধাভায় রে। 
স্থুরসিক বিজ্ঞ জন, মানু নাহি কদাচন, 
অগাতে উত্তম দান্॥ একি৭দেখি দায় রে॥ 
হতচ্ছিরে যত মৃঢ়, .. সদা করে হুড়াহড়, 
মিছ্রী ফেলে .কোতরা এড, গাদ মাজ খায় সেঃ 
আশার স্থুসার 'নয়। € দশার বিগুণ তায়, 


ঝৌড়ার প৷ খালে পড়ে, হায় হায় হায় রে।, 

এই €গা পৃরণ-কবিতা পর্ধ্যায়-ক্রমে শুনিয়া মহারাজ ও শভাস্থ 

সকল লোকেই অবাকৃ হইয়া রহ্িলেন! ধন্য রস-সাগরের রস- 
' ভাণ্ডার ও ধন্ম তাহার অক্ষয় কবিত্ব-শক্তি। ॥ 

(২৯৪ ) 

মহারা্ গিরীশ-চন্র সাধূ-স্যাসী লই [তেন। 

বিষযূ-কর্খে তাভার কিছুমাঞ্্ আস্থা ছিল না। একদা, তিনি 

কয়েকটা সাধু লোকের সঙ্গে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা ও 

পবিত্রতার সম্বন্ধে কথা কহিতেে কহিতে ফ্লিজেন, "হারালাম 

. এইমান্ধ।”, রণ-সাগর তৎক্ষণাৎ তক্তি-ভরে এই সমস্থাটা পৃ. 

যা সিন 


কাব কৃ্ককান্ু ভাছুড়ীর বাঙ্গাল।-স্মস্তা-পুরপি। ২৭৫ 


সমস্তা-_“হারালাম এইমাত্র ।” । 
বার বার যাতায়াত,--নিজ কর্দ-সথত্র, 
'পুর্বব কথ! নাহি মনে,_কি নাম কি গোত্র । 
জঠরে পরমানন্দে ছিলামু পবিত্র, 
ভূমিষ্ঠ হইয়া! হরি! “হারালাম এইমাজ্স।* 
ষ্ঠ € ২৯৫ ) ১ 
একদিন মহারাজ গিরীশ-চজ্্র তাহার তৃত্যকে কহিলেন, “আজ 
শঙ্দণীর পূর্বেই বৈঠুকখানা! সাফ্‌ 'করিয়া রাখিস্‌।” ত্য তাহার 
কথায় কোন উত্তর ন! দিয়া অলস-ভাবে এদিক্‌ সেদদিক্‌ যাইন্্া এময় 
নষ্ট কগিতে লাগিল। মহারাজ তাহার + অনাস্থা দেখিয়া! তাহাকে 
কহিলেন, পহেলা ক'রে ব্লে৷ টুকু কাটায়ো না আর!” »ঞবং 
হাসিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে চা-ইয়া এই সমস্তাটা পূরণ কন্িতে 
বলিলেন। তখন রস-সাগর এইভাৎব ইহা পূর্ণ»করিয়। দিলেন :-. 
[মন্া _পহেল। ক'রে ধবল! টুকু কাটায়ো না আর।” 
নিবেদন কমি আমি, শুন ওহে নর! 
জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে তব ইন 
তুমি কার; কে তোমার, এলে কোখা ইতে, 
কোথায়" যাইবে তুমি, বুঝ বিঘিমতে। 
কে তোমার ভার বহে, ভুমি বহ,কার, 
আমার আমার বুলি তুল একবার 
দার! স্ৃত কন্তা আর অন্য পরিঅন,-- 
এবা কেবা না করিলে বারেক শ্মরণু! 
নিজেই নিজের পথ ক'রে দিলে €রাধ, 
. অথাকধি না হ্রইল তব' আত্খমবোধ। 


২৭৬ রর়স্সাগর । 


[ গাছি, স্ত্র দিয়া আপনার গলে 
 ধন্ষণ বনি! গর্বে উঠ তুমি ফুলে। 

এই তিন ']ছি হৃত্র করিয়া গ্রহণ 

বন্ধন. করিতে চাও এই তরিভূবন ! 

এ ভব-সাগরে নিজে না পাও নিস্তার, 
অপূরে করিতে যাও কিন্তু তাহা 'পার ! 
বারেজ-সম্তমি আমি,_রাটী বৈদিকেরে 
আমার অপেক্ষা লঘু বলি" গর্ব-ভরে ! 

তুমি আমি, আমি তুমি,_তেদ কেন ডাই! 
তুমি আমি এব হলে চিন্তা আর নাই। 
রেখে দাও ক্রহ্ষপদদে মন অনিবার, 

হেলা করে বেলং টুকু কাটায়ো না আর'!, (১) 


(২৯৬ ) 
শান্তিপুরানবাসী কোন ভত্রলোক একদিন রস-সাগরকে কহিলন, 
“্মছীশয় 1 গভর্ণর জেনারল হেষ্টিংস্‌ 'কি সুত্রে কান্ত বাবুর বাটাতে 
গিয়া আশ্রয় হুইয়া ও আনার করিয়া ছিলেন, তাহা! আপনাকে 
ৰণনাঁ“ক্করিতে হইবে ।* তখন রস-সাগর কহিলেন, "আপনি ,আমাকে 
এই সন্থন্ধেৎএকটা সমস্তা' দিন। তাহা হইলেই আমি এই বিষয় 
-ৰর্না করিতে পারিব।” ইহা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোক: এই সমস্যাটা 
পু করিতে দিলেন; _হৈষিংস্‌ ডিনার খান্‌ কান্তের ভবনে !”. রস- 
গর ইত .এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-- 
তলা হভালল িইজলটাউিহাইি উনি সনির হাল 
(১ কৰিব হবর্গত ঈশ্রচন্্র গুপ্ত মহাশয়ও এইভাবে একটা কবিতা লিখিয়। 
গিমিছেষ । 


কবি কষ্ণকাস্ত ভাহড়ীরবাঙ্গাল।-সমস্তা-পূরূণ । ২৭৭ 


সমন্তা -“হেষ্টিংস্‌ ডিনার, খান্সু কান্তর ) ভবনে! 
হেষ্টিংস্‌ দিরান্জ-ভয়ে হইয়াই তাঁত 
কাশীম-বাজারে গিয়া হন উপান্থৃত। 
কোন্‌ স্থানে গিয়া "আজ লইব আশ্রশ্ম* 
£হষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়। 
কান্ত-মুদি ছিল তার পুরে পরিচিত, 
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপস্থিত। 
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে 
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে । 
মিরাজের ঘোক তার করিণ সন্ধান, 
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল গ্রস্থান। 
মুক্ষিলে পড়িয়া কান্ত কর হায় হায়, 
হেষ্টিংফে কি খেতে:দয়া মান "রাখা যায়। . 
ঘরে ছিল পান্তা-ভাত, আর চিংড়ী মাছ, -- 
কাচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া,_কাছে কলা গাছ 
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলা-পাত, 
বিরাজ কারল তাহে পচা পাস্তা তু 
পেটের 'জালায় চায় হেগ্টিংস্‌ তখন 
চর্ব্য চুন্ত লেহ পেয় করেন *ভোস্ুন। 
এ রূস-সাগর বলে কি হ'ল ঝি হ'ল, 
হেষ্টিংস্‌ _তিলির- বাড়ী জাত হারাইল। 
সুর্যোদয় হ'ল আজ "পশ্চিম গরগর্নে, 
“হেষ্টিংঘ ডিনার খান কাস্তের ভবনৈ !' 


পরিশিষ্ট। (১) 


(২৯৭) 
একদা সমস্তা 'উঠিল,--“ঈশ্বর অনেক যত্বে কন্তা খুঁজে পান 
না।” রম-সাগর মহাশয় এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন :__ 
সমস্যা-“ঈশ্বর অনেক খখ্ডে কন্তা খুঁজে পাঁন না!” 


নানা-বিষ্যা-গুণ-ধাম বিদিত ঈশ্বর নাম 
কাব্য-স্থধ। বিনা যিনি অন্ত কিছু খান ন!। 

ব্দনে চর্বিত বাণী কর্ণসম মহাদানী 
পর-উপকার ভিন অন্য কিছু চ:ন না॥ 

বিধবা বিয়ের কার্ধা বক্গুতে করিয়া ধা্য 
বলিলেন, এ কর্ধেত ধর্ম ছেড়ে যান না। 

সে বিয়ে দিবার তরে ভ্রমি* প্রতি ঘরে ঘরে 


“ঈশ্বর অনেক যত্বে কন্তা খুঁজে পান না” (২) 


স্পেস পাশ 








(১) চাবশ-পরগণ। জেলার অন্তঃপাতী “নঙ্গি-বাঙ্গালা”-নিবাসী মদীয় গম-হিতৈষী 
সুৎ রূপণ্ডিত প্ীরামত্রক্ষ চত্্র মহাশয় আমাকে ৩টী নু: সমন্তা-পুরণ-কবিতা। দিয়া- 
হিপ্লদ। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার পরে কবিতা -গুলি হস্তগত হওয়ায় "পরিশিষ্ট" 
ইহার্দিগকে সন্নিবেশিত কর! গেল। ৫ 

4", ৬ঈখরচন্ত্র বিস্তানাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত “বিধবা-বিবাহ” লইয়াই যে এই 
সমস্তাি পূর্ণ কর! হইয়াছে, তাহ! স্পষ্টই বৌধ হইতেছে। এখন এই সমন্তা- 
গুদ কবিতাটা রস-সাগর মহীশয়ের রচিত কি না, তাহা! বিশেষ বিবেচ্য। 
স-সাগর ১৯৫১ বঙ্গা্ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কি ৮বিদ্যাদাগর মহাশয় 
১৬৬২ বঙ্গা্ে ১৯ জান্বিন তারিখে পবিধবা-বিবাহ-আইনের” জন্ত একখানি আবে- 
“ হন-পতর প্বাব্থাগক-সভায়" পেশ করণ ছিলেন। ইহাতে এক সাজার লোকের 
বাঙ্গর ছিল। ১২৬২ বঙ্গান্দে ৫ চৈত্র তারিখে রাজ! *রাধাকণ্চ দেব প্রমুখ 





' কৰি কৃষ্ক্রাস্ত ভাগুড়ীরংবাঙ্গাল।-সমস্তা-পৃবস.। ২৭৯ 


খু 


(৯২৯৮ ), 
একদা সমস্ত উঠিয়াছিন,_*উকুনের মঙ্জে ফেরে হা 
কুভ্তীর?” রস-সাগর ইহা! এইভাবে পূরণ, করিয়া ছিলেন :-_ 
সমস্তা-“উকুনের সঙ্গে ফেরে, হাঙ্গর কুস্তীর 
মহাতপাঃ কপিল ষে নারায়ণ-অংশ, 
তাঁর ফোপে সগরের বংশ হ'ল .ধ্বংস« 
অংশুমান্-স্তবে তুষ্ট হ'য়ে মহামুনি 
শাপ-মোচন-উপায় কহিল তখনি,_ 
শ্বর্গ হ'তে গঙ্গা যদি আসেন ভূতলেঃ 
তার জল-্পর্শে মুক্ত হইবে সকলে।» 
এ কারণে স্ধবংশের রাজা কয় জন 
গঙ্গা আনিবারে দেহ সরলা পতন। 
৩৬৭৬৩ (ছতিশ হাজার সাত শত তে) জন বিধবা-বিবাহ-প্রচলন্ের বিপলে 
বক্ষ করিয়া আবেদন-পত্র পাঠইয়। ছিলেন। ১২৬৩ বঙগাবে ১২ শ্র--তারিখে এই 
আইন 'ব্যস্থাপক-সভার়” পাশ হইয়াছিল । বিদ্যাসাগর মহীশয স্বয়ং লিশ্ল্াছেন ", 
৬*টা বিধবা-বিবাহ্‌ দিতে গ্রিয়। ভাহাক ৮২*** € বিরাশি হাজার) টাকা! ব্যয় 
করিতে হইয়াছিল। 
বিধবা-বিবাহের আইন পাঁশ করাইবার জন্ক ৮বিদ্যাসগির মহাশয়রে বিশেষ 
বেগ পাইতে হইব্রাছিল। . শুদিতে পাওয়া যার, ২শ২৫ বৎসর ধরিয়া তিরি. এই 
কার্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এব$ সঙ্গ ধাঙ্গান প্রদেশে বড় বড় 
লোকের নিকটে পিয়া তীহাদিগ্রের মতামত লইতে; হইলাছিল। রস-গাগলেজ 
মৃত্যুর ২1১১ বৎমর গঞ্জে “বিধবা-বিবাহ-আইন” পাশ হয়। অতএব টু) অনন্তব॥ 
নহে যে, র্-সাগর মহাশর জীবনের শেষতাি ৬বিনটা্গর মশক ব্য করিয়া 
ই কবিতাটা রচনা ািরাছিলেন। যাহ হউক, এই কবিভাঁটী প্রকৃত-পক্ষে “কাহার : 
প্লচিড, তাহা লথীগণের. বিশেষ স্বিবেচ্য।* 


২৮০ রসসাগর। 


অ শেষে ভগীরথ নিজ-পুণ্য-বলে 
অসাধ্য সাধিয়া গঙ্গা আনিল! ভূতলে। 
কিন্ত গঙ্গা কর্গ হ'তে পড়িতে ভূতলে 
আধার না পেয়ে লেগে যান্‌ রসাতলে। 
এই*হেতু রাজ! শিবে স্তবে তুষ্ট করি? . 
বলে,--“শিরে গঙ্গ! তুমি ধর ত্রিপুরারি !* 
আনন্দে শঙ্কর আমি" মাথা পাতি দিলা, - 
হর-শিরো-পরি গঙ্গা পতিত হইলা। 
হর-জটা-জুটে গঙ্গা রহিলেন স্থির, 
প্উকুনের সঙ্গে ফেরে হাঙ্গর কুস্তীর !” 
(২৯৯) 
একদা সমস্যা উঠিল, “নিংস্কর উপরে হাভী যাইছে কেমনে 
র্স-সাগর নিয়-লিখিত ভাব দিয়া ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন :-- 
সমন্তা- .পসিংহের উপরে হাতী' যাইছে কেমনে !” 
শরতে অগ্বিকা লয়ে কোলে গঞ্জাননে 
সিংহে আরোহিয়া যান জনক-ভবন 
পথিমধ্যে শিশুগণ খেলে কুতৃহলে, 
সিংহোপরি করিমূণ্ড দেখিন সকলে। 
অল্লবুদ্ধি শিশুগণ ভাবে মনে মনে, 
“সিংহের উপরে হাতী যাইছে কেমনে !” 


সমাপ্ত। 


কবি কৃষধ্ন্ত ভাদুড়ীর বাঙ্গালা-মমন্যা-পু্ণ ; ২৮১ 
অতিরিক্ত ঘম্যা-পুরগ | 


(৬০) (₹) 


একদা সমস্তা উঠিয়া ছিল, ্ষীর"নীন রুধির বহিছে শুকুধারে।” র্স- 
স'গর মহাশয় তাহা এইকপে পূর্ণ করিয়াছিলেন £₹_ 


সমন্তা-_“ক্ষীর নীর রুধির বহিছে একধারে 1” 
দুর্জয় তারকার শিবে তুষ্ট করি” 
মাগিয় লইল তার বিজয়-কুঠারী। 
তেজে বৈজযন্ত হ'তে ইন্দে তাড়াইল, 
দেবান্ুরে রণ ক্রমে তুমুল বাধিল। 
সেই যুদ্ধে গণপতি যোগ-দা'ন কৈলা। 
.বিজগ্-কুঠারী তীরে তান মারিল!। 
রাখিতে পিতার সেই কুঠারের মান, 
এক দত্ত গজামন করিলেন দান । 
ক্ষোভে গেল গণপতি মাতৃ-সন্গিধানে, 
ন্েহে উম: দেন স্তন তনয়-বদনে। 
দন্ত-স্থিত-স্থান হ'তে পড়িছে রুধির, 
তার সনে মিলিত হ'তেছে স্তন-ক্্ীর | 


(ক) চবি্বির্শপরগণ। জেলার অন্তঃপাতী “নঙ্গি-বঠগাল!”-মিবাসী মীর,পর্টু 
ছিতৈষী বত কুপগ্ডত উরামত্রন্ধ চক্র মহাশয় যে তিনটা সসন্কাংপূরক কবি 
দিয়া ছিেন,, তাহা, পারিনি" সঙগিবেশিত 'ইইয়াছে। ০ কিছুদিন, পরে তিনি আরও 
ছুংটী কবিতা (৩৮ ও ৩০১ সংখাক ) দিয়াছিলেন : তাহা এই স্থানেসফিশিত" , 


শৃইজ।-প্সথ্ীর 


২৮২ রস-সাগর। 


' ₹ভিমানে শগ্ড বহি' অশ্রজম ঝরে, 
শ্টীর নীর রধির বহিছে একধারে ৷” 


(৩০১) 


একদিন সমন্তা উঠিল, পঢুকিবে হাতীর পাল মশকের গলে।” র-. 
সাগর মহাশয় তাহ! এইভাবে পুজ্। করিয়াছিলেন £-- 
_পঢুকিবে হাতীর পাল মশকের গলে ।” 

জটাযুর মুখে রাম করিলা শ্রবণ,__ 
সীভারে লইল হরি” লঙ্কার রাধণ। 
নুগ্রীবের সনে পরে মিতালী করিয়া 
সীতা-অন্বেষণে দেন চর পাঠীইয়া। 
হনুমান্‌ দেখে সীত' লঙ্কার ভিতরে 
অশৌক-বনের মধ্যে টেড়ীর মাঝারে । 
অবশেষে যুক্তি করি সমুদ্র তরিতে 
নল-হনূআদি সেতু লাগিল বাধিতে। 
চর-গণ কহে ইহ! রাক্ষস-ণভায়, 
শুণিয়া প্রহত্ত (ক) হাসি রাবণেরে কয়» 
বিষম সমুদ্রে সেতু করিয়া বন্ধন 
সুশাণিত বাণে বধি' রাজ! দশানন 
বদি রাম পারে মুক্ত করিতে সীতায়, 
উচ্চৈঃগ্রে বলি এই রাক্ষস-সভায়,-_ 
'সম্তব এ অসম্ভব হ'লে কোন কালে 
ুকিত্নে হাতীর পাল মশকের গলে 1! 


(ক) প্রহত্ত--রাবণের সেশাপতি। 


কাব কৃ্ণকান্ত ভাচুড়ীর বাঙ্জালা-সমস্তা-পূরণা। ২৮৩ 


(৩০২) কা 
সমন্তা উঠিয়াছিল, প্নইলে “কলা *কেদেছে” রস্সাগর 
ঃশ় এইভীবে ইহা পূর্ণ করিয়াছিটিন 

সমস্তা--“নইলে কল! কেঁদেছে।” 

শ্রীনন্দের নন্দুন হরি তার বৃক্ষে লা মারি' 
বড় তোদের আম্পর্থা৷ বেড়েছে; 

(রে ওরে ভেড়ের ভেড়ে বশ্্ীছাড়া*গলার দ'ড়ে 

তাই তোদের প্রাণাম করি,_নইলে*কলা কেঁদেছে*। 


4 ৩০৩ ) 


কোন সময়ে, সান্তা! দেওয়া হইয়াছিড, মধ্য গেল চিরে ।” ্রত্যৎপর 
রস-সাগর মহাশয় তাহা এইরূপে: পুরণ করিয়াছিলেন ₹- 


ইভা গেল চিরে ।” 


আকুল হইয়া রাম! কীদে উচ্ৈঃপ্বরে 
ঘন ঘন ধ্রাঘাত করে নিজ শিরে। 

ৃ রসিকেতে রণ টানে, শিশু টানে ক্ষীরে, 
'ছই রসিকে টানাটানি, “মধ্যে গেল চিরে, । , 


(ক), 'কলিকা তা-বাগবালায়-নিবাসী বিখ্যাত ভূম্যধিকান্ প্রাণতয়ার নললাল 
সহ মায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, মদীয় কনিষ্ঠ সোদর-সদৃশ ইবুক রায় বটবিহারী বহু মহাশয় 
1৯০২ ৩ ৫০ সংখারওসমন্ ছুইটা দিয়াছিলেন। ৬ সংখ্যক সসাটীর দে 
মর্টতেদ আছে।, ঞকেহ এক্হ "কহেন, ইহা ইিকবিবর ঈশ্বর গুণের সমতা পূরণ । 
পুরু্পক্ষে ইঞ্কাহার সলন্তা-পুরণ, তাহা সবীগৃণের বিবেচ্য (-এরস্কার 


২৮৪ -রগ-্সাগর | 
(৩০৪) ক) 
একদা সমন্তা উাঠয়াছিল, “শীতে কর্বে কি!” রস-লাগর মহাশয় 
+হা এইরপে পুর্ণ করিয়াছিন্সন 
সমন্তা- “শীতে কর্বে কি!” 
তেল তামাক তপন তৃল! তনূনপাৎ ঘি, 
যুকড়ী পাচু়। আর শাশগুড়ীর ঝি, 
বুকে বুফে মুখে মুখে “শীতে ধব্‌বে কি!” 
ব্যাখ্যা। তনূনপাৎ-_ত.্নপ অর্থাৎ ঘ্বত, তাহাকে অদন (ভক্ষণ) 
করে যে, অর্থাৎ 'অগ্নিঃ। 








(শ)  কলিকাতা-সংস্কত প্রেম-শ্পিজিটরির ম্যানেজার, নঙ্গীয়া'যোলাত্তরগত- 
োপভাঙ্গা-বাপ্ত্য মদীয় সহোদর-সদৃশ পর পৃজ্যপাদ ফাব্যামোদা রসিফ'রাজ ভ্ীযুক্ত' 
'ষোগেন্রনাধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মমন্তা-পুরণ কবিতাটা দিয়াছিলেন।' 


